স্াহিতয-এরিযৎ্ত্রিকা 


॥ বিষয়-সচী ॥ 


সভাপতির ভাষণ 
দ্বিষষ্টিতম বাঁধিক কাধ্যবিবরণী 


ভরিষষ্টিতম বর্ষের কম্মাধ্যক্ষ ও কাধানির্ববাহক সমিতির সভাগণের তালিকা... 
দ্বিষ্টিভম বর্ষের ব্রীত ও উপহার প্রাঞ্ধ গ্রস্থের তালিকা! 


রুষণ পান্তি ও ধামপ্রপাদ-_শ্রীদীনেশচন্ত্র তট্রাচার্ধ্য রঃ রর 
কবিরগ্রন রামপ্রসাদের পূর্বপুকষ-_-শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 
দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল-_-শ্রাঅক্ষয়কুমার কয়াল 
বেখুন সোমাইটি--১ --শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 

বাংল! ভাষায় বি্যাস্ন্দর কাব্য-শ্রীত্রিদিবনাথ রাম 
বাংলা প্রাচীন পুখির বিবরণ-_শ্রীতাবাপ্রসন্ন ভট্টাচাষ্য 
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- সাহিত্য, সমালোচনা ও রম্যরচনা____ 
অমলেন্দ দাশগ্ুণ্ের--খাষি রবীন্দ্রনাথ ৩২ 
অসিতকুমার হালদারের-_রূপরুচি ২২ 
মোহিতলাল মজুমদারের 
আধুনিক বাংল! সাহিত্য ৫২ 
শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য ৬২ 
ভাঃ সতী ঘোষ, এমএ, ডি-ফিল-_ 
কাব্যে মহাপ্রভু 
প্রীচৈতন্য ৫২ 
সারোজকুমার বস্তুর 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাশ্তরস ২২ 
হিমাংশু চৌধুরীর__ 
বৈষ্ঞব-সাহিত্যে প্রবেশিক। ৫২ 
অনিল বিশ্বামের- 


বিশ শতকের বাংল' সাহিত্য ৫২ 





তি শাজীবনী ধর্থ ও দশন-_ 
মহাযহো 'ধ্যায় বিধুশেখর শাস্বীর__ 
ববাহ মল চে 
ডাঃ যজ্েশ্বর ঘোষ, এম-এ, পি-এইচ. ডি -- 
গীতা ও হি ৪২. 


দুর 
শগীত। ও গীতার ভাবার্থ ৩২ 
তাষসরঞ্জন রায়ের 


স্বামী বিবেকানন্দ 


১0০ 











ইতিহাপ ও পুরাতন শা 
অঙ্জিতকুমার ঘোষের-__ 
বাংল! নাটকের ইতিহাস ১০২ 
প্রযোধচন্ত্র সেনের- 
বাংলার ইতিহাস-সাধনা ৩২ 
বীরেন্দ্রকুমার বস্থর-_ 
প্রাচীন ইতিহাস পরিচয় ৩২ 
বীরেন্দ্রকুমার বস্থ সম্পাদিত-স্মৃতভিকথা! ৪২ 
রয়েশচন্দ্র মজুমদারের__ 
বালা! দেশের ইতিহাস ৫২ 
রাধাগোবিন্দ বদাকের- রামচরিত ৫২. 
প্রাচীন রাজ্যশীসন পদ্ধতি ২॥০ 
শশী শিট তিধিবিষ 
অনাথবন্ধু দত্তের--ব্যাক্ষের কথ। 


কে. সি. লালওয়ানির-_ 
মার্কসীয় অর্থশাক্স ২« 
ননীমান চৌধুরীর-- সামাজিক চুক্তি ৩. 
শ্রীমতী যুখিক' চট্টোপাধ্যায়ের 
নার্সারি স্কুলের শিক্ষ। প্রণালী ২ 


ডাঃ স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 
আমাদের ইংর্লাজী-শেখা ১৪০ 
ডাঃ জ্যোতিম্ময় ঘোষের-_শিক্ষার কথ! ২২ 





৩২ 





জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যা্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ -১১০, ধর্মতনা সরু, কলি-১৩ 
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। 





সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 
৬৩ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 
১৩৬৩ 


কুঞ্চ পান্তী ও রাম প্রসাদ 


শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 


রামগ্রসাদের জোষ্ঠ পুর রামছুলাল সেন” ভাহাদের ভূসম্পত্তির বিবরণ ১২০২ সনে নদীয়া 
কালেক্টরীতে দাখিল করিয়াছিলেন । বাঁমছুলালের স্বাক্ষরিত চারিটি তায়দাদের সংক্ষিধ 
বর্ণনা] এবং দুইটি সনদের নকল আমর! ১৩৫২ সনে প্রকাশ করিয়াছিলাম (সাঁপ-প, ৫২, 
পৃ. ৪-৬)। একজন বাতীত ভূমিদাঁতাদের পরিচয় জ্ঞাত হওয়া গিয়াছিল--রাঁজ! কৃষচন্ত্ 
ও হাঁলিসহরের সাবর্ণ-চৌধুরীবংশীয় দপনাবায়ণ, শ্রীরাম ও কাঁলীচরণ বাঁয়। আমরা তৎকালে 
অন্যান করিয়াছিলাম, অজ্ঞাতপরিচয় অপর ভূমিদাত্রী "সুভদ্রা দেবীও এ বংশীয় হইতে 
পাবেন” (এ, পূ. ৬) পববর্তী গবেষণার ফলে আমাদের অনুমান যথার্থ প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । লক্ষা কর! আবশ্যক, তিনটি তায়দাদের ভূমি নিজ হালিসহরের বাহিরে অবস্থিত 
ছিল। রাঁজা কুষ্ণচন্দ্রের সনদে লিখিত আছে-_“শিজ জোত করিয়া ভোগ করহ” (এ, পৃ. ৫)। 
কিন্ধ স্ৃতদ্রা দেবীর প্রদত্ত “বাটি” জোঁত ভুমি নহে__সনদে স্পষ্ট লিখিত আছে, “তোমাকে 
বনতি করিতে বৈগ্যত্তর মহাত্রাণ দিল'ম তুমি বাটীতে বঘতি করিয়া পুরপৌত্রাদীক্রমে 
পরমযুখে ভোগ করহ” (এ, এ )। তায়দাদে এই তূমির পরিমাণ লিপিত আছে, “আন্দাজী” 
১/* বিঘা এবং তাহ। “নন্দনবাঁটা"তে অবস্থিত (অমিত পাঠান্তর নকুলবাটা ঠিক নহে)। 
হালিশহরের “পুনিষাব্রত সমিতি* রাঁমপ্রসাদের ভিটা উদ্ধার করিয়া যে বিবরণ দিয়াছিলেন, 
তাহা মুদ্রিত হইয়াছে ; তাহাতে লিখিত আছে, “রামপ্রাদের ভিটার জমি, আন্দাঙ্জ এক 
বিঘা, হালিশহর নাবর্ণ চৌধুরীদের জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টাবীর তৌঙ্জি নং ২৫৩৭ 
নন্দনবাটার তালুকের অন্র্গত। সীবর্ণ-চৌধুরীর| উক্ত জমি ৬রামপ্রসাদকে কিম্বা তাহার 
পূর্ববপুরষকে বিনা খাজনাঁয় বসবাল কবিতে ধিয়াছিলেন” ( কুমারহট্র হালিশহর, শতবাহ্িকী 
স্মারকগ্রস্থ, পৃ. ১৪১)। স্রভদ্রা দেবীর সনদের সহিত এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া 
যাইতেছে । স্থতরাং গ্রযাণিত হইতেছে যে, স্থৃভদ্রা দেবী চৌধুরীবংশীয়া ছিলেন এবং 
তাহার নিজ বসতধাটার দক্ষিণাংশে “কলা ণধর” বাঁমপ্রলাদকে ১১৬৫ সনে (১৭৫৮ ত্রীষ্টান্দে) 
আনিয়! বাস করাইয়াহিলেন। পাড়াটির নাম ছিল নন্দনবাটী এবং ইহ] রাসপ্রপার্দের পৈতৃক 
বাসস্থান নহে। সেনদের যূল বসতবাটী কুমারহটে কোথায় অবস্থিত ছিল গবেষণীয়।* 





১। পম্মল্িথিত “কবিরঞ্ন রমপ্রসাদ সেন” গ্রন্থ (সাহিতা-সাধক-চরিতমালায় প্রকাশিত ) প্রমাদবশতঃ 
তিন স্থলে রামলাল স্থলে *রঘুনন্দন” মুদ্রিত হইফাছে (পূ ২১,৩৯)। 

হ। রামপ্রনাদের এই নুতন বাটার সমান নির্দেশে পাওয়া যার, ইহার ঢুই দিকে "পরিখা" ছিল--উত্তরে 
রামহরি চক্রবর্তীর “ভদ্রীসন” এব* পশ্চিমে রাম রাষের শ্মহবানহাটী। দেখা যাইতেছে, পরিখাসমন্ধিত এই 
বদতবাটা সন্ত্রস্ত পরীতে অতস্থিত ছিল। রাম রায় চশ্রপ্রভীয় উলিথিত (পূ. **. "পর! কুমারহটন্ব-কাময়াযন্ত 
কামিনী”) ভ্তরতু মল্লিকের কিঞ্চিৎ পূর্ববন্তাঁ কুদীনকন্য।বিবাহকারী সন্্াস্ত বৈদ্যপ্রধানের সহিত অন্তিনন বলিয়া 
মনে হয়৷ 


২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


রাজ] কষ্ণচন্দ্র ১১৫৬ সনে ভারতচন্ত্রকে পুত্তি* দান করেন এবং আহার ৯ বৎসর পরে 
১১৬৫ সনে রামগ্রপাঁদকে "মহোত্তপাগপ দান করেন । উভয় সনদের নকল আক্চি্ষিত ও মুত্রিত 
হইয়াছে / সা-প-প, ৫২, পৃ. ৫-৬) এবং উভয়ের মধ্যে পাঠের বৈলক্ষপাপ্রণিধানযোগা | 
ভারতচন্ত্রের উপাধি “গুণাকর” সনদে উলিখিত রহিয়াছে, পক্ষান্তরে র।মপ্রসাদের উপাধি 
“কবিরঞ্জন” কোন সনদেই উল্লিখিত হয় নাউ। স্তরাৎ অনুমান হয়, রাঙ্গ] 
কৃষ্ণচন্দ্র দাঁনকালে ১৭৫৭৯ গ্রীষ্টাব্দেও এ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। এস্থলে প্রবীণ সাহিত্যিক 
শ্রীযোগেন্্রনাথ গুপু মহাশঘ্ অতাছুত উক্তি করিয়াছেন--“প্রত্যেক দানপত্রেই উপাধি লিখিত 
থাকিবে এবং জঅর্দত্র অন্ুস্থত হইবে তাহা নহে” (সাধক কবি রামপ্রসাদ, পৃ. ৯০) 
দাশনিক পণ্ডিতগণ “তন্ন” বলিগ্াই রীতিমত যুভিপ্রমীণ উপস্থ।পিত করিয়া থাকেন। অদ্দেয় 
যোগেনবাবু ভাহার অম্পন্ন ভাণ্ডার হইতে যদি একটি মাত্র দানপন্রের প্রমাণ উপস্থিত 
করিতেন, যাহাতে দানভাজন ব্যক্তির উপাধি জ্ঞাতসীরে বজ্জিত হইয়াছে, আমাদের উপকার 
হইত । তিনি বাজশাসনের মত “তন্ন বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন | তাহার মন্তব্যের পরবতী অংশ 
আরুও বিম্ময়জনক | “কপিবঞ্জন তাহার উপাপ্ধি না থাকিলে তাহার কাব্যে ও সঙ্গীতে তাহ! 
ব্যবহার করিবেন কেন ৮ দানপত্রে উল্লেথ না থাকিলেই ফে তাহা গ্রাহা হইবে না, ইহ] 
প্রমাণমহ ও খুভতিযুক্ধ নহে-প্ইত্যাদি ইত্যাদি (এ পৃ. ৯০৯১) 11 রামপ্রপাদের “কবিরঞ্জন” 
উপাধি কোন কালেই ছিল না বা গ্রাহ নহে-পুণাক্ষরেও কেহ কোন দিন বলেন নাই। 
শশশুদ স্ষ্ি করিয়] এধানে মহাবীধ্যের সঠিত উতপাটিত হইয়াছে 1! 

রামগ্রসাদের নামে মোট টািটি দ'নপত্ধ ছিল_যে দুঈটির নকল কালেক্টরীতে পাওয়া 
যায় নাই, আহারও “তায়দাদে” ( অথাহ বিবরণে ) দংনগ্রহীতার নাম শুপু “রামপ্রসাদ সেনস্ই 
লিখিত আহছে_কিবিনুপ্চন” উপাধি মাই । ভুইটির একটিতেও যদ্দি উপাধি লিখিত থাকি, 
পুত্র রামহ্লাল তাহা নিশ্চয়ই তারদাদে উল্লেখ খরিতেন। স্তগাৎ রামপ্রসাদের যে সস্ল 
গ্রঙ্থে ও পদে “কবিবঞ্চন” উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা ১৭৫৭ গ্রীষ্টান্সের পরে রচ্তি হইয়াছিল, ইহাই 
যুক্তিপিদ্ধ। ইহার বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ আছে কি না, গবেষণীয়। আমরা এ যাব 
কিছু পাই নাই ।* প্রত্যেক দানপত্রে উপাধি লিখিত থ|কে না স্বীকার করিলেও সব 
কয়টতেই না থাকার অন্ত কোন যুক্তি থাকিতে পাবে না। 

দিতীয়তঃ, আমরা লিখিয়াঙিলাম ( কবিরঞ্ন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ২০), “রামপ্রমাদ 
কোন গ্রন্থে ব| পদে রাজা কঞ্খ5ন্দ্রের নামোলেখ করেন নাই”। একজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক 
শপ্যাদার রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁর নামেতে নিলাম জারি” পদটি আবৃত্তি করিয়া আমার উক্তির 
্রটি প্রদর্শন করেন এবং এ পাটির প্রামাণ্যব্বিয়ে আলোঁচন। করিতে অস্থরোধ করেন। 
বণ্তমান প্রবন্ধের অবত্তাবণা এই অহগবোধরক্ষার্থ বটে । রামপ্রপাধের কোন কোন পদ এত 





৩। সম্ঘঃপ্রকাশিত ডঃ শ্রশিব্প্রমাদ ভট্রাচার্ধারচিত “ভারতচঙ্্র ও রামপ্রনাদ” গ্রন্থে আমাদের অভিমত 
হখাবখ উদ্ভত ও গৃহীত হইয়াছে (পৃ. ৪*,৫১)। কবিরগ্তন ভারতচজ্রের পরে বি্ানুনর রচদা! করেন_ রাজা 
কৃষচত্রের দানপত্র ভাহার অন্যতম প্রমাণরূগে গ্রহণীয় । 


৬৩ বর্ষ] কৃষ্ণ পাস্তী ও রামপ্রসাদ ৩ 


বিভ্রান্তি স্থষ্টি করিয়াছে ষে, ভাবিলে আশ্যধ্য হইতে হয়। আলোচ্য পদটি এ বিষয়ে একটি 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন | 
রাযপ্রলাদের ধে গানটিতে রাজা কষ্চচন্দ্রের নাযোলেখ দৃ& হয়, তাহার 'প্রারস্তে আছে, 
"মা গে। তারা ও শঙ্করী।” এই গান প্রথয কে প্রক।শ করিঘাছিলেন নির্ণয় কর। আবশ্কক । 
ঈশ্বর গুপ্তের প্রকাশিত ৬৬টি পদের মধ্যে, অথবা ১৭৮৪ শকে ব্টঙলা হইতে প্রকাশিত 
“কবিরঞনের কাব্যসংগ্রহে” (মোট ৯১টি পদ) এই গান মাই। ইহ সব্ববপ্রথম দযালচন্্র 
ঘোষ মহাশয় ১২৮২ সনে প্রকাশিত “প্রসদি-প্রনঙ্গে'র প্রথম সংস্করণে মুত্রিত করিয়াহিলেন 
(পৃ. ১২-১৩, ১৮নং গান)। এই গানে বামশ্রপাদের ভণিতা নাই__দয়াল ঘোষ পাদটাকায় 
লিখিয়াছেন__ 
“যে যে স্থানে * * এইরূপ যোড় তারকা চিহ আছে, 
সঙ্গীতের সেই সেই অংশ গ্রভৃত প্রয়াসেও পাইতে পারি নাই ।” 
তবে রামপ্রপাদের পদাবলীর অন্তুভূতি হইল কেন? দয়াল ঘোষ উত্তরে লিখিয়াছেন, “ধাহ|র 
নিকট হইতে যে সঙ্গীতটা ল ওয় গিয়াছে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ এটা প্রসাদী সঙ্গীত কি না” 
জিজ্ঞাস] করিয়] & * * গ্রচণ কর্য়াভি |” (ভূমিকা, পৃ ১৩)। আজ ৮০ ব্সর ধরিয়া 
রামগ্রপ।,। গানের অগণিত প্রকাশক নিব্বিবাঁদে দয়াল ঘোষের পপ্দিশ্রমলন্ধ বস্ত নকল 
করিয়া আলিয়াছেন।* আমরা গানটির কেবল প্রয়োজনীয় একটি পয়ারই উদ্ধৃত 
কগিতেছি £ 
“প্যাদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নামেতে নিলাম জারি। 
এ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাঙক্তি, তাবে দিলে জমিদারী ॥৮ 
( প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় কৃষ্ণ পডক্তি, পরে পাঙক্কি হইয়াছে ) 
কৃষ্ণ পান্তীর অপূর্ব জীবনবৃণ্ডাপ্ত বাণাঘাট-নিবাসী কালীময় ঘটক ( ১২৪৭-১৩০৭ 
বঙ্গাব্দ) প্রথম “চরিতা্টক৮ গ্রন্থে প্রকাশ করেন-তিনি স্থানীয় বহু উপকরণ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াহিলেন, যাহা কপিকাতার বপিয় পাওয়া যায় না। সহশ্ররাম পান্তীর তিন পুত্র 
কফন্দ্র, শভচন্দ্র ও রামনিধি। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম হয় ১১৫৬ বঙ্গান্দের অগ্রহায়ণ মাসে 
(১৭৪৯ শ্রীষ্টাব্দের নবেহ্বর-িমেম্বর মাঘে ) অর্থাৎ রামপ্রলাদের তিনি প্রায় ৩০ বৎসর 
বয়:কনিষ্ঠ ছিলেন। আড়ংঘাটার “ধুগলকিশোর” বিগ্রহের গঙ্গারাম মোহান্তের নিকট 
হইতে ছোল। কিনিয়া কফ্ণচন্দ্রের যে প্রথম ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার পুঙ্থান্পুঙ্খ বিচিত্র 
বিবরণ কালীমম়্ ঘটক লিপিবদ্ধ করিয়ীছেম- ইহা ঠিক ১১০৬ বঙ্গাবঝের ( ১৯৭৭৯-৮০ 
শ্রীষ্টাঝের ) ঘটনা । ইহার পর হাটখোলার গদী স্থাপন করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ব্যবসীয় হার! 
ক্রমশঃ অভাবনীয় ধনার্জন করিয়া] খিখ্যাত হন। সহম্ররামের ১/ বিঘা জমির স্থলে ১২১৬ 





৪। কেবল শ্রদ্ধেয় শ্রীধোগেক্রানাথ গুণ্ড মহাশয় (পৃ. ৩৪৬) একটি পও.ক্তি বাদ দিয়, 'আমার পরে' স্থলে 
"আমার উগর', 'বিষ খাওয়াইয়ে' স্থলে গারল খাইয়ে" 'তারে দিলে স্থলে 'তারে ছিলি”, 'বমে আছ স্থলে 'বসে আছে' 
প্রনুতি লিখিয়! মৌলিকত1 রক্ষা করিয়াছেন। 


৪ সাহিত্য-পরিহৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


সনে মৃত্যুকালে কৃষ্ণচন্জের মোট ধনমম্পত্তির পরিমাণ হইয়াছিল প্রায় ছুই কোটি টাক1। 
দ্বিতীয় ভ্রাতা শুচন্জের পরামর্শে পরে ১২০১ সন হইতে কষ্ণচন্ত্র ভূম্পত্তি ক্রয় করিতে 
থাকেন। ১২০৬ সনে রাণাঘাট গ্রাম ক্রীত হুইয়াছিল। রাঁণাঘাট-নিবাসী ঘটকের লেখা 
কলিকাতার প্রাসাদবাসী আঢ্য লেখকসম্প্রদায়ের মনংপৃত হয় কিনা সন্দেহ। আমরা 
তজ্জন্য কৃষ্ণ পান্তী সম্বন্ধে ইংরাজী লেখারও সারসঙ্কলন করিতেছি । কুষ্ণ পাস্তীর মৃত্যুর 
এক বৎসর পরে ( পিতার জীবদ্দশায় মুত) কনিষ্ট ভ্রাতা রামনিধির পুত্র বৈদ্যনাথ সম্পত্তির 
ংশ লাভের জন্য মৌকদ্দম! উপস্থিত করেন (জুলাই ১৮১০ খ্রীষ্টান )। এই সকল বিবাদ 

ঘর্ঘশতাব্ী ধরিয়। চলিয়াছিল এবং বছ তথ্য নান! ল রিপোর্টে মুদ্রিত হইয়াছিল। 
90079109 0০00: [090181008 হইতে (০! 71) 700, 843-49, 79৪৮ 185? ) পাওয়! 
যায়, সহম্রাম প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ("৪৮০৮ 810৪ 598 1800৮) মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
অর্থাৎ স্হম্ররামও সম্ভবতঃ বাঁমপ্রসাদের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। উভয় ভাতার যৌথ কারবার 
চলিয়াছিল ২* অগ্রহায়ণ ১২১২ সাল পধ্যন্ত। মধ্যম ভ্রাতা শতৃচন্্র ১৩ আষাঢ় ১২১৪ লালে 
উইল করেন। 

নদীয়া জিলার 99286962 (09196, 1910 ) গ্রস্থেও কৃষ্ণচন্দ্রের ছোলা কিনিয়। 
প্রথম ভাগ্যোদয়ের কথা লিখিত হুইয়াছে--তাহা ১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল (1018 
0০9০01780 10 7780 7. 388)1 

কৃষ্ণ পাস্তীর এক পুত্র উমেশচন্ত্র পাল চৌধুরীর মৃত্যু হয় ২২ আষাঢ় ১২৬৩ লালে 
(এর সনের ২৭ আযাঢ সংখ্য। সংবাদ প্রভাকর ব্রষ্টবা )। 

এখন দেখা ধাউক, রামপ্রলাদ কি করিয়! কৃষ্ণ পাস্তীর জমিদারী-ত্রয়ের সম্বাদ লইয়া! গান 
রচনা করিয়াছিলেন । গুপ্ত কবি ১২৬০ সনের ১লা পৌষ সংখ্যা সংবাদ-প্রভাকরে 
লিখিয়াছিলেন-_-“তীহার মৃত্যুর দিন গণন1 করিলে ৭২ বৎসরের অধিক হইবে না” (পৃ-৯)। 
ভদমুমারে আমরা প্রথমতঃ স্থুলভাবে লিখিয়াছিলাম, বাম প্রসাঁদের মৃত্যু সন ১১৮৯ বঙ্গাবের 
পূর্ব যাইবে না (না-প-প, ৫২, পৃ. ৩)। পরে স্ুক্মতর গণনায় ১১৮৮ মনের ৪ কাত্তিক 
বুধবার শ্যামাপূঙ্জার পরদিন তাহার ম্ৃত্যুতাবিখ নির্ণয় করিয়াছি ( কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ১০ )__তাহাই গুধধ কবির উক্ত প্রবন্ধ রচনার ঠিক ৭২ বৎসর পূর্বের হয়। অর্থাৎ 
১১৮৬ সনে মোহাস্তের ছোল! কিনিয়! রুষ্ণ পাস্তীর প্রথম ভাগ্যোদয়ের ঠিক দুই বৎসর পরে 
এবং তৎকর্তৃক প্রথম জমিদারী ক্রয়ের ১৩ বৎসর পূর্বে রামপ্রনাদ ইহলোক ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। রুষটচন্দ্রের নামে তথাকথিত নিলামঙ্জারি ও কৃষ্ণ পাস্তীর জমিদারীক্রয়ের 
মধ্যে বন্বতঃ কালব্যবধান প্রায় ৪০1৫০ বৎসর স্থতরাং উল্লিখিত গানটি কোন প্রকারেই 
কবিরঞ্রন রামগ্রদাদের রচনা] হইতে পারে ন|। 

শ্রদ্ধেয় শ্রযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের সুক্মতর গণনা প্রধত্বপূর্রবক গোপন করিয়া 
পূর্ববতন স্থুল গণনা উদ্ধত করিয়া “গ্রহণযোগ্য” মনে করিয়াছেন (পৃ. ৩৯), কিন্তু কা্যকালে 
তিনি বন্ততঃ কোনটাই গ্রহণ করেন নাই-তাহার মতে সাহেব লোকের লেখাই অধিকতর 
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প্রামীণিক--“১৭৭৫ খ্রীষ্টান্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল* (পৃ. ১৬০ ১৭৩, ১৭৮)। 
অর্থাৎ গুধ কবি অন্যন ২৫ বখ্পর গবেষণী। করিয়। ঘে সাবধানে লিখিয়াছেন, “৭২ ব্খ্সংরের 
অধিক হইবে না,* তাহা শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয়ের মতে ভ্রমাতুক | কৃষ্ণ পাস্তী ১৭৫ শ্রীষ্টান্ে 
বলদের পিঠে বোঝাই করিয়া সাত হাট ঘুরিয়! ব্যবসায় করিত--তীহার জমিদারীক্রয় ২ 
বংসর পরে ঘটিয়াছিল। 

১৭৭৫ স্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়া থাকিলে মৃত্যুকালে তাহার বয়স হয় ( ১৭১৮ 
খ্ীষ্টাব্দে জন্ম ধরিলেও ) বড় জোর ৫৭ ব্সর, অথচ গুপ্ধ কবি লিখিঘাছিলেন, “৬০ ব্ৎ্সব্র 
বয়লের কিঞ্চিৎ পরে” গুপ্ত কবির নিক্ষল গব্ষেণর আর একটি ভ্রমপ্রস্থতি ! পক্ষান্তরে 
শ্রদ্ধেয় শ্রীধোগেক্জনাথ গুপ্ত মহাশয়ের *সার্থক* গবেষণার শ্বরূপনির্ণয়ের জন্য রামপ্রসাঁদের 
জল্মান্য বিষয়ে পুনরালোচনা আবশ্তক হইয়াছে এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা অপরিহ্বাধ্যও বটে । 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ মহাশয় *সাধক-সজীতে”র প্রথম সংস্করণে “বহু ষত্তে জানিতে পারিয়াছিলেন 
ষে, বামপ্রসাদ ঠিক ১৬৪২ শকে (১১২৭ বঙ্গার্ষে বা ১৭২০ খ্রীষ্টাবে ) জন্মিয়াছিলেন (১ম 
ভাগ, অব্তরণিকা, পৃ. ২৭)। রামপ্রলাদের জন্মাব্ধের ইহাই এক মাত্র সঠিক নির্দেশ বটে 
গুপ্ত কবি হইতে শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় পথ্যস্ত ১০০ বৎসর মধো আর আর্‌ সকলেই ৪০৪ 
অথবা আনুমানিক নির্দেশ করিয়াই সন্তষ্ট। সাঁধক-সঙ্গীত ১২৯২ সনে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 
আমর] গুপ্ত কবির শির্দেশ অবলম্বন করিয়। ১১২৭ সনেই তাহার জন্ম অনুমান করিয়া ছিলাম, 
"নিশ্চিতই ভাহার পূর্বে নহে এবং ১১২৮ সনের পরেও নহে” ( কবিরঞ্ন রামপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ১*)। বামপ্রদান্দের একটি দুর্বোধ্য গানে পাঁচটি গ্রহেক্ধ নামোল্লেখ আছে--তাছ। 
রামগ্রসাদের জন্মকালীন গ্রহসংস্থান মনে কবিয়া ১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে তাহার জন্ম 
সুপ্মভাবে নির্ণয় করিতেও আমরা অগ্রসর হইয়াছিলীম ( এঁ, পৃ. ১১-১২)।৫ 

১১২৭ সনে রামপ্রসাদের জন্ম সঙ্বন্ধে আর একটি বিম্ময়জনক প্রমাণ আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বরনিবাসী তিলিজাতীয় কাষ্িকচরণ দের পুত্র হৃদয়চন্তর দে 
জমিদার সরকারে চাকরী করিতেন। তাহার একটি খাতায় পারিবারিক ও স্থানীয় নান। 
বিচিত্র ঘটন! সন তারিখ সহ লিপিবদ্ধ আছে। ১২৯৩ সনের ঘটনাবলীর সঙ্গে কয়েকটি 
পুরাতন সম্থাদ লিখিত হইয়াছে__বামপ্রসাদ, ভারতচন্ত্র, রাজা কৃষ্ণত্দ্র, ও বর্গার হাঙ্গামার 
তারিখ । লেখক সন-তারিখের বাতিকগ্রস্ত ছিলেন-_বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিচ্ধ ব্যক্তির 
মৃত্যুকাল তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, অধিকাংশই অধুন। অন্যত্র পাঁওয়ার উপায় নাই। রাজা 
কৃষ্চঙ্জ্রের সম্পর্কে একটি সন্বাদ আমর জাঁনিতাম না_“সন ১১৫৯ সালে ৬জগধাত্রী পূজা 
শুরু.হয়।” রামপ্রসাদ সন্বপ্ধে তাহার লিপিটি অবিকল উদ্ধত হইল £-_ 

জে রামপ্রসাদের গাণ তাহার জন্ম বিবরণ-_ 

কুমারহাট্র গ্রাম নিবাধ__- 





«1 কুমারহট্--হাঁজিশহর শতবাধিকী শ্মারকগ্রস্থের পুয়াবৃত্ধাংশে ( পৃ. ৪৪) শন্মাপাত রামগ্রমাদের আনম- 
গত তারিখ বখাহথ উদ্ধত ও গৃহীত হুইয়াছে। 


ডি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


যামগ্রসাদ সেন জাতি বৈ্দ__ 

জন্ম সন ১১২৭ সাল-_ 

রামপ্রসাদ সেন মুহরিগীরি ত্যাগ-_ 

সন ১১৪৭ সাল করিয়! একালি ঠাকুরের-_ 

মাধন! করিয়। কিছু দিন পরে মৃত্যু হয়-_ 
ছুইটি তারিখই অতীব মূল্যবান্। ১১৪৭ সালে (১+৪*-৪১ খ্রীষ্টান) ২০-২১ বৎসর 
বয়সে মুছরির কাঁজ করিয়া থাকিলে রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষক গৌকুল ঘোষাল নাও হইতে 
পারেন_গোকুল ঘোষালের অভ্যুদয়কাল আরও পরে। হৃদয় দে নিশ্চয়ই কোন পত্রিকা 
হইতে সম্বাদটি আহরণ করিয়া লিপিবদ্ধ কণিয়াছিলেন-কোন্‌ পত্রিকায় এই তথ্য প্রকাশিত 
হইয়াছিল, গবেষণীয়। 

শ্র্ধেয় শ্রযোগেন্রনাথ গুধ মহাশয় শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! অস্মদগণিত রামপ্রসাদের জন্মকালীন 
গ্রহসংস্থানের কথা সাদরে একধিন আমার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু; নিতাস্ত 
আশ্চয্ের বর, পরে ভাহাপ গ্রন্থে গ্রযত্বপূর্বক আমার এই শেষ গণনা গোপন করিয়া 
৭ বৎসর পূর্বেকার স্থুল গণনাই তিনি উদ্ধত করিয়াছেন (পৃ. ৩৯) এবং পুনঃ পুনঃ 
লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের জন্মকাল সঠিক নির্ণয় কর সহজ নহে (পৃ ৩৮, ৪৪)। 'কেহ 
কেহ অশ্মান করেন, 'অনেকে অনুমান করেন, “অনেকেই মনে করেন? প্রভৃতি নিপ্রমাণ ও 
অস্পষ্ট ভাষায় নানা তারিখ উল্লেখ করিলেও তাহার নিজের পক্ষপাতসচক উক্তি হইল, 
*১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১১২৯ সালে” (পৃ. ৩৮ ছুই বার, পৃ. ৪৮ ও পূ. ১০৪ বড় অক্ষরে ) এষং 
অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার হইল এই যে, তিনি ভ্রমেও একবার স্পষ্ট করিয়া ১১২৭ সালের 
উল্লেখ করেন নাই--তাহার মনের নিভৃত কন্দরে এ সনটির প্রতি কেন বিদ্বেষভাব উদ্ভূত হইল 
জানি না। ৯১২৯ সন ১৭২২-২৩ শ্রীষ্টাব্ধে পড়িয়াছিল_ শুধু ১৭২৩ গ্রীষ্টাৰকে নহে। 
রামপ্রসাদের জীবৎকাল তাহার মতে দাড়াইতেছে ১৯২৩-৭৫ খ্রীঃ অর্থাৎ মোট ৫২ বৎসর। 
কিছু বেশী হওয়াও অসভ্ভব নহে, কিন্তু গুপ্তকবির শিদ্ধবৎ পিখিত ৬* বৎসরের 'কিঞিৎ পরে? 
কিছুতেই তাহার কোন প্রকার স্থুল বা স্ুক্ম গণনায় মমথিত হইতেছে না। লক্ষ্য কর! 
আবশ্যক, এক স্থলে (পৃ. ১৭২) ১১৯৪ সালে (১৭৮৭ শ্রী) “কাহারও মতে” রামপ্রসাদের 
দেহত্যাগ বণিত হুইয়াছে_ইহা অদ্ধেয় যোগেন বাবুর নিজ মত বোধ হয় নহে। য্দিই 
হয়, তাহ] হইলে রামপ্রসাদের জীবংকাল দাড়ায় অন্ন ৬৪ বংসর এবং এ মৃত্যুদন গুপ্ত- 
কবির প্রবন্ধ রচনার ৬৬ বৎসর পূর্ব্ববন্তাঁ হয়-উত্তয়ই গুপ্তকবির গবেষণালব তথানির্ণয়ের 
বিরোধী । ইহাঁও লক্ষ্য করা আবশ্তক, কৃষ্ণ পাস্তীর কোন “জমিদারী” ১১৯৪ লালেও অঙ্জিত 
হয় নাই, হইয়াছিল ১২০১ সাল হইতে । অথচ শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 
কবিরগ্তনের “জীবিতকালেই'..কৃষপাস্তী প্রভূত ভৃপম্পত্তি ক্রয় করিয়া ভূম্যধিকারী 
হুইয়াছিলেন” (পৃ. ২২৭-২৮)। কৃষ্ণ পাস্তীক্র পরবত্তণা আবামস্থল “রাণাধাট”ই ক্রীত 
হইয়াছিল ১২৯৬ সনে (১৭৯৯ খীঃ)। সরকারী দগ্তরথানা হইতে রু্ণ পাস্থীর জমিদারী 
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অজ্জরনের কোন নবাবিষ্কৃত প্রমাণ হয় ত আদ্ধেয় যোগেন ৰাবু পাইয়া থাকিবেন--তাহা! 
প্রকাশিত হওয়! বাঁচনীয়। বর্তমানে আমরা দৃঢ় পিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কৃষ্ণ পাস্তীর 
অভ্যুদয় বামপ্রসাদের জীবদ্দশায় ঘটে নাই এবং আলোচ্য গানটি কোন প্রকারেই কবিরঞ্জনের 
রচন1 বলিয়া ধর। যাইতে পারে না। গাঁনটিতে ছুইটি ইংরাজী শব্ধ আছে-_“ডিক্রি' ও 
'ডিস্মিস্‌” | রামপ্রসাদের সমস্ত গ্রন্থ ও পদাবলীমধ্যে মোট কয়টি ইংরাজী শব্দ পাওয়া! যায়, 
কেহ কষ্ট করিয়া নির্বাচন করিলে ইহার সমুচিত আলোচনা সম্ভবপর হয়। আপাতদৃষ্টিতে 
শব্ধ ছুইটি আধুনিকতা চন করে এবং কবিরঞ্কনের রচনামধ্যে তাহাদের প্রয়োগ অস্ততঃ 
ংশয়াকুল হুইয়৷ পড়ে । 

ডঃ শ্রীশিব প্রসাদ ভট্টাচার্য এ গান সন্বদ্ধে মন্তব্য করিয়াছেন--“এ সঙ্গীতে প্যায়দার রাজ! 
কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপ উল্লেখ থাকাতে অনেক বিশিষ্ট পপ্ডিতেক্ুই ধারণা, এ পদটি কবিরঞ্চন রাম- 
প্রপাদেরই রচনা । তাহারা এই 'প্যাযদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে 
ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্ত এ ধারণ] একান্তই ভ্রান্ত । কারণ, কবিরঞ্ণনের পৃষ্ঠপোষক নদীয়ার 
মহাবাজ। কষ্ণচন্দ্র প্যায়দর রাজা” বলিয়া পরিচিত হইবেন কেন? ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ঘোঁধালই 
হইবেন।”* (ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাঁদ, পূ. ২৩১)। এই মন্তব্য ষেমন বিশ্ময়কর, তেমনই 
অভিনব। ডঃ: ভট্টাচার্যের অনুমান অবশ্য বিচারলহ নহে। খিদিরপুরের ঘোষালবংশের 
অত্যুদয় কৃষ্ণচন্ত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান গোকুল ঘোষাল ( ১৭৭৯ খ্রীষ্টাবে ন্বর্গত ) ও 
কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সুপ্রপিদ্ধ জয়নারায়ণ ঘোষালের ( ১১৪৬-১২২৮ সাল ) হস্তে পূর্ণমাত্রায় 
হইয়াছিল-_-কবিরপ্রনের জীবদ্দশায় তাহাদের নামে “নিলাম জারি” মোটেই হয় লাই। 
বস্ততঃ ভ্রাতা এবং পুত্রের তুলনায় রুষ্ণচক্জ নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন__গানের মধ্যে তাহার এ ভাবে 
নামোলেখ সম্ভাবিত নহে। 

গানটি আছাস্ত দেহাত্মঘটিত রূপক- হঠাৎ তন্মধ্যে ছুই জন ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখ 
অগ্রাপঙ্গিক ও অনিপুণ হস্তের পরিচায়ক বলিয়া আমরা মনে করি। সম্ভবতঃ পয়ারটি পরে 
প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক আসামী ছয়ট। প্যাদা! বলিতে দুঃখের নিদান কামক্রোধাদি ছয় 
রিপুর কথাই ব্ল1 হইয়াছে_ষড়রিপু জয় কর!| সাধকমাত্রেরই কর্তব্য। সাধনবলের অভাব- 
বশতই 'হুজুরে” অর্থাৎ সাক্ষাৎ ইষ্টদেবীর নিকট 'দরখাত্ত' বা আবেদন করা দুঃসাধ্য । হুজুরে 
উক্কীল বলিতে সম্ভবতঃ মন্ত্রদাতা গুরুকে বুঝাইতেছে-_ছুঃখের ডিক্রিজীরির বিরুদ্ধে অর্থাৎ 
বৈষয়িক স্থুখের জন্য শিল্ঠের আবেদন ভিস্মিস্‌ কর! তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই 
সাধন-সঙ্গীতের পদযোজনায় ৪০1৫০ বৎসরের ব্যবধানব্তাঁ ছুইটি প্রঘিদ্ধ এতিহাপিক ঘটনার 
সমাবেশ প্রক্ষিপ্ত হওয়াই সম্ভব। প্যাদাঁর রাজা অর্থে রিপুজয়ী ধরিয়! সাধনমার্গে অগ্রর 
রাজ। কৃষ্ণচন্ত্রের ব্ষয়বৈভব হানির কথা অসঙ্গত না হইতে পারে, যদিও কবিরঞ্কনের ও 
কৃষ্ণচন্দ্রের জীবদ্দশায় নান! বিপৎসত্বেও নধীয়ার জমিদারী বস্ততঃ ক্ষুপ্ন হয় নাই, হইয়াছিল 
অনেক পরে; কিন্তু দেহাত্মঘটিত সাধননঙ্গীতে কৃষ্ণ পান্তীর জমিদারী অঞ্জনের সঙ্গতি ও 
সার্থকতা বুঝা যায় ন!। 


৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


আমরা এই গানটির ঘে প্রাচীনতর পাঠ আবিষ্ষার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক হইম়্াছে। ১৩৩৯ সালের সরস্বতী পূজার ছুটীতে আমর! প্রসিদ্ধ 
৮কালীপাধক জমিদার মির্জ হুসেন আলীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী দর্শন করিতে গিয়াছিলাম-- 
উহা নিকটবর্তী রেলস্টেশন হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে ত্রিপুরা জেলার টাদপুর মহকুমায় 
নারায়ণপুরে অবস্থিত। পদব্রজে যাইতে হইয়াছিল । নারায়ণপুরের নিকটবর্তাঁ খিদিরপুর 
প্রকাশ্য মাছুয়াখাঁল বারদীর নাগদের গুরুবংশ কৌশিকগোত্র ভট্টাচার্ধ্যগোঠীর আবাসস্থল--এ 
ংশের ইতিবৃত্তও আমার গবেষণার বিষয় ছিল। তাহাদের গৃহে নানাবিধ হম্তলিখিত পুথি 
রক্ষিত ছিল__একটি পুখিতে তুলট কাগজের একটি পৃথক্‌ পত্রে ( ১৭ ইঞ্চি দীর্ঘ) নান] হস্তে 
লিখিত ৮টি শাক্ত পদাবলী লিখিত আছে। যথা, (১) একাকি ভূবননুহীনী কেণ রনে 
(ভিত নাই, লেখা আছে শ্ররামনরসিংহ শশ্বণঃ বিচিত্রং, বোধ হয় বিরচিতং স্থলে বিচিত্রং 
হইয়াছে ), (২) রণে কেরে বাম! (ভণিতা নাই ), (৩) নাছিছে আনন্দ রে মন্ুহিনী কে 
সম্গরে (ভপিতা নাই ) (৪) তার! আমার বৃথায় বৈয়া গেল দিন (বাঁমপ্রসাদের--সাঁপ-প, 
€২, পৃ. ১৫-৬ মত্কর্তৃক প্রকাঁশিত )৬ (৫ ) কেরে কাল কামিনী ( ভপিতা নাই ), (৬) কেন 
চাইলে দ। ম। দিনের গতি (:কাইলেকান্তের ), (৭) মন্‌ সময় আখেরি ( “কালিকিস্কর 
বলে? )। অষ্টম সঙ্গীতটি রামপ্রসাদের (কবিরঞন রাঁমপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৫ )-_এখানে 
অবিকল উদ্ধৃত হইল £-_ 
মাগ তারা সুরেরস্বরি, 
কেন অবিচারে আমার তরে করেন দুক্ষের ডিগিরিজারি। 
একাসামি ছটি পেদা বল্সা কিসের সমাই করি 
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনাবে প্রাণে মারি 1১ 
সদরে ওকিল জে জন] টিসমিসে তার আম ভারি 
দে জে ধিসম সন্ধি মহাল বপ্ধি কোন রপে আমি হাঁরি।২ 
সদরে দরখাত্ত দিতে কোথা পাব ইষ্টাঙ্থরি ঃ 
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা বলে মরি ॥৩ 
সঙ্গীতটির এই অশ্ুদ্ধিবহঙ্গ পাঠে ছুইটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় । প্রথমতঃ, দয়াল ঘোষ 
প্রভূত পরিশ্রমে যে ভপিতা পান নাই, সেই ভণিতাংশ ও তাহ তে রামপ্রসাদের নাম যথাযথ 
পাওয়া গেল এবং দয়াল ঘোঁষ ধাহার নিকট গানটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অজ্ঞাত 
ব্যক্তির দৃঢ় সংস্কার যে, ইহ! প্রদাঁদী নঙ্গীতই বটে, তাহাও প্রমাণপিদ্ধ হইল। ছিতীয়তঃ, 
বন্ধ বিতক্ষিত “প্যাদার বাজা রুষণচন্দ্রঃ পয়ারটি এখানে নাই--আমর। যে পয়ারটিকে প্রন্দিপ্ত 
অনুমান করিয়াছি, তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে । এখন প্রশ্ন হইতেছে-_প্রপাদী 


৬) ডঃ ভটাচাধ্য (পৃ. ৪১৯) গানটিকে প্রথম শ্রেণীর অন্ততুতি করিয়াছেন, অর্থাৎ তাহার মতে ইহ! 
কবিরগ্রনের রচন1| শ্রন্ধেনধ যৌগেন বাবু গানটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষ। করিয়াছেন বোধ হয়, তাঁহার মতে ইহ! 
কধিরগঞ্রনের চন! নছে। 


শষ ধর্ষ ] কৃষ্ণ পার্ডী ও বাঙপ্রপাদ £ 


সর্গীতের প্রত্যেকটির পর্বে এই প্রপ্ণের অবভীরণ। ও সাবধান মীমাংসা হওয়া আবশ্যক-_-এই 
গানটি কোন্‌ বাপ্রলাদের রচিত । আমরা অনুমান করিয়াছি-_ইহা কবিরপ্কন, কবিওয়ালা 
ৰা. খ্িজে'র রচন| নহে--চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা” ( কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ৫৬)। ডিক্তি, ভিপযিস এবং বিশেষ করিয়! “ইষ্টাম্বরি' শব্দ কবিরগ্রনের অথব! ছি 
রাঁমপ্রীসাধৈর শ্রীমুখনিঃস্ত নহে বলিয়া আমর! মনে করি। কবিওয়াঁলা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর 
বচিত কোন শাক্তসঙ্গীতই ছিল কি না সন্দেহ ( ভঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ, পৃ. ২২৮-৩১ দ্রষ্টব্য )) 
থাকিলেও জিপুরার অন্তর মাছুয়াখালের পুথিতে তাহার প্রতিলিপি থাকার কোন সম্ভাবনা 
নাই বলিলেই চলে। এই গানটির ধচয়িত! চতুর্থ রাঁমপ্রসাদ সম্বন্ধে আমাদের একটি নৃতন 
অহ্মান গিপিবদ্ধ করিতেছি। চিনীশপুরের রামপ্রসাঁদের অস্থকরণে ধাহার! শাক্তসঙ্গীত 
রচন] করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন চিনীশপুরের সংলগ্র জিনাদর্শগ্রাম নিবাসী 
বামপ্রসাদ চক্রবর্তী (সা-প-প, €২, পৃ. ১৩-১৪ )। সম্প্রতি তাহার সম্বন্ধে কিছু নৃতন তথ্য 
সংগৃহীত হুইঘ্াছে। তিনি৬ 'তীঙ্ত্রিক' ছিলেন, অর্থাৎ বীরাচারী শান্ত ছিলেন এবং 
কর্দজীবনে ঢাকা কালেক্টরীর 'পেঙ্কার* ছিলেন। তাহার জামাতা ঢাকা জিলার ম:হশ্বরদির 
অস্তর্গত পারলীয়ানিবাসী হদনষোহন চক্রবর্তী প্রায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাবে ৯৫ বৎসর বয়সে স্বর্গত 
হুন--এতগ্বারা তাহার অতুযাদয়কাল মোটামুটি জান। ঘায়। ভিক্রী, ভিসমিস, ইষ্টাঙ্বরি, সদর 
প্রভৃতি শব্দ-ঘটিত আলোচ্য সঙ্গীতটি এই “পেক্কার বাঁমপ্রলা্দের রচন! বলিয়৷ ধরাই যুক্তিযুক্ত । 

শ্রদ্ধেয় জ্ীষোগেন্জনাথ গুপ্ত মহাশয় আমাদের আবিষ্কৃত এই গানের পাঠ ও ক্ষুত্র মন্তব্য 
উদ্ধৃত কঙ্গিয়া বিশেষভাবে বিশ্লেষশ করিয়াছেন (পৃ. ২২৬-২৮)। ভিনি আরম্তেই 
লিখিয়াছেন £-- 

প্ীনেশবাধুর এই অঙ্ষান প্রয়াণসহ একেবারেই নহে, তিনি যদি একটু ক্রেশ স্বীকার 
করিয়া “প্রসাদ পদাবলী” .*দেখিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে দুর হইত ।” ইত্যাদি। 
এই ভ্রমাপনোদনপ্রয়াসের জন্য তিনি ধন্তবাদদের পাজ্র। ছুঃখের বিষয়, প্ররুতিগত 
ঠবলক্ষপাবপতঃ আমর! ১৩*১ সনে কাব্যবিশারদ-প্রকাশিত প্রসাদ-পদাঁবলী অপেক্ষা! কাব্য- 
বিশারদ স্বয়ং সাহিত্যিক সতত! রক্ষা! করিয়া তাহার উপজীব্যরূপে যে ছুই জনের নামোল্লেখ 
ফৰিয়াছেন--গুপ্ধকবি ও প্রসাদ প্রসক্গকার দয়াল ঘোব"-_তীহাদ্দের লেখাই অধিকতর 
জ্রীঙ্গাণিক ধরিয়া আপিয়াছি। দয়াল ঘোষের (১২৫৯--৯১ সন) জীবদশায় প্রসাদ প্রসঙ্গের 
ভিনাটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (১২৯৮২, ১২৮৩, ১২৮৯ সনে ) এবং তাহার মৃত্যুর পর 
ছুইটি লংখরণ ধাছির হইয়াছিল (১২৯৩ ও ১২৯৮)-_সবই প্রসাদপদীবলীর পূর্ববর্তী । আমরা 
প্রসাদ-প্রসঙ্গের এই পাঁচটি সংস্করণই বহু পূর্বে পরীক্ষা! করিয়াছিলাম। পূর্বেই উল্লেখ 
হরিয়াছি, আপলোচা গাঁরটি দয়াল যো গ্রথম সংস্করণেই মুক্রিত করিয়াছিলেন। ততৎকালে 


নে 





৭) একআঁন নবীন লেখক মন্ুতধত প্রপ্তকষি ও দয়াল যৌষের সন্দর্তবিশেষ পড়ি প্রতিকূলতাঁবশতঃ 
প্রজ্নাধাধাণের জানা” বলিয়া উভয়ের প্রতি অনাদর বেখাইয়াছেন। আশা করি, মৌলিক গবেষণাকারীর প্রতি 
সাহার এই অনাদয় এখন বিছুযিত হইছে । 

এ 


১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


দয়াল ঘোষের বয়দ ছিল ২৩ এবং “তিন বৎসরেরও অধিক' কাল পরিশ্রম করিয়! তিনি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রকাশিত গানগুপি বর্ণাহুক্রমিক নহে, মোটামুটি সংগ্রহকালাহ্ায়ী 
ধরা যাইতে পারে। স্থতরাঁং সম্ভবতঃ ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে (যে বৎসর দয়াল ঘোষ তৃতীয় বিভাগে 
ঢাক! হইতে প্রবেশিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ) গোড়ার দিকের এই গানটি কাহারও নিকট 
তিনি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীষোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই অপরিণভবয়স্ক 
যুবক কর্তৃক অজ্ঞাত বাক্তির প্রমুখাৎ সংগৃহীত গানের পাঠকে “প্রকৃত” ধরিয়া এবং প্রাচীনতর 
হম্তলিখিত পাঠকে তাহারই বিকৃতি ধরিয়া গবেষণার এক বিচিত্র অভিনব্‌ প্রণালী স্থচন! 
করিয়াছেন। এই প্রণালী অনুসারে কৈলাণ সিংহ-কলিত পরবর্তী “নদের রাজা কৃষচন্দ্রগ 
পাঠই প্রকৃত প্রতিপন্ন হইবে এবং দয়াল ঘোষ-মুত্রিত পূর্বতন “প্যাদার রাজা” পাঠ 
তাহারই বিকৃতি !! 

গানটির প্রথম পঙক্তির পাঠ “মা গে! তাঁরা ও শঙ্করী” অপেক্ষা “মা গে। তার! 
স্থরেশ্বরি 1” আঁপাতবৃষ্টিতেই বিশুদ্ধতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রথমোক্ত পাঠে “ও” 
পদের অর্থদঙ্গতি হয় না। এইক্পণ “কোন্‌ অবিচারে? অপেক্ষা “কেন অবিচারে' বিশুদ্ধতর 
পাঠ। তবে এগুলি ক্ষুত্র বন্ত-- প্রধান বস্ত হইল এঁতিহাসিক পয়ারটির অসভ্ভাব এবং 
ভখিতাঁর সন্ভাব। গানটির নবাবিষ্কৃত পাঠাস্তর ও দয়াল ঘোষ-মুদ্রিত ভণিতাহীন পাঁঠ, 
এই ছুইটির মধ্যে কোন্টি প্রাচীনতর, তদ্দিষয়ে তর্কস্থলে মতভেদ স্থট্টি হইতে পারে, কিন্ত 
কোনটাই যে কবিরগ্রন-রচিত হইতে পারে না, তদ্দিষয়ে সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবসর নাই। 
অথচ ৮* বৎসর ধরিয়া অনেকেই ভণিতাহীন পাঠ মূল প্রসাদী সঙ্গীত ধরিয়া তৃষ্টিবোধ 
করিয়াছেন এবং গানটি কবিওয়ালার রচনা] ও তৎপক্ষে কাব্যবিশারদের যুক্তিও অনেকের 
মনঃপৃত হয় নাই । আমরা উপসংহারে শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবুর অপর একটি শশশৃঙ্গ-উৎপাটনের 
প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । আলোচ্য গানটির শেষ পঙ.ক্তি-_ 

বামগ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা২ বলে মবি। 

শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু মন্তব্য করিয়াছেন-_-"এই রামপ্রসাদ-_-চীনীশপুরের রামপ্রসাদ হইতে 
পারে নাঁ-কবিরঞ্জন রামপ্রসাদেরই বিবিচিত সঙ্গীতটই শব্দ ও ভাষার পরিবর্তনে এ্রন্ধপ 
হুইয়াছে। গানটি পড়িলেই তাহ! বুঝিতে পারা যায়।” ইত্যাদি (পৃ. ২২৮)। গানটি 
যে চীনীশপুরের রামগ্রসাঁদ-রচিত, তাহা কেহই বলেন নাই। শ্রদ্ধেম যোগেন বাবুর 
কবিরঞনময় চিত্ত “চীনীশপুরাতঙ্ক* রোগে আক্রান্ত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ এ রোগবশতই 
তাহার ২৮* পৃষ্ঠাব্যাপী স্থদীর্ঘ আলোচন। ভ্রম, প্রমাণ ও বিপ্রলিগ্পার আকররূপে বাঙ্গলার 
শিক্ষিত সমাজকে বিভ্রাস্ত করিতেছে ।৮ 


৮। রামগ্রসাদের ভূঙম্পন্তির বিষরণ (পৃ. ৮৮-৯* উদ্ধত ) নদীয়া! কালেক্‌টরী হইতে প্রতুত পরিশ্রমে বর্তমান 
প্রবন্ধলেখক প্রথম আবিষ্কার করেন_ল্পষ্ট করিয়া একথা স্বীকার না! করিয়। বিনা পরিপ্রমে শ্রদ্ধেয় যোগেন বাবু 
এই আবিফারের অংশীদার হইতে চাহিয়াছেন এবং হইয়াছেনও (কুষারহট-হালিশহয়, পূ. ৪৫)। ইহার মাম 
খিপ্রলিঙ্সা' এযং তাহীর সুদীর্ঘ আলোচনা সর্ধাংশে ইহ প্রকটিত রহিয়াছে। "বিভূষণং মৌনর্মপঞ্জিতানাং 
নীতি অনুসরণ করিয়া তিন বংদর মৌন থাকিয়া! আমরা গভীর ঠুঃখের সহিত অগ্রজ প্রবীণ 5 
বিবয়ে অনেক বাতির প্রয়োচনায় এ অপ্রিয় মতা উদ্ঘাটন করিতে বাধ্য হইলাম। 


কবিরঞ্জন রাম প্রসাদের পূর্বপুরুষ 
শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য্য 


ফরিদপুরের বিখ্যাত এতিহাপিক আনন্দনাথ রাঁয় (১২৬২-১৩৪০ লন) ১৩০৬ সনে 
রাষপ্রলাদের বংশপরিচয় নিপুণভাঁবে বিবৃত করিয়াছিলেন (সা-প-প, ৬, পৃ. ২২৭-৩৩)। 
আমরাও সংক্ষেপে রামপ্রসাদের কুলপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছি ( কবিরঞুন রামপ্রসাদ সেন, 
পৃ. ৫০৭ )। পরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেন্ত্রনাথ গুপ্ত মহাশয় (সাঁধক কবি রাম প্রসাদ, পৃ. ১০*-৯৬)১ 
এবং ডাঃ শ্রীশিব প্রলাদ ভট্টাচার্য (তারতচন্দ্র ও রাম প্রসাদ, পৃ. ৩৬-৮, ৫৫-৫৭) বংশলতা সহ 
বিবরণ দিয়াছেন। ভরত মল্লীক-রচিত চক্র প্রভা ও রত্বপ্রভা আমাদের প্রধান উপজীব্য এবং 
ডঃ ভট্টাচার্যাও চন্ত্রপ্রভার বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । কিন্তু আনন্দনাথ রায়ের মতাঁন্ুসারে 
শ্রদ্ধেয় গুপ্ত মহাশয় ও ডঃ ভট্টাচার্য যে বংশলতা অস্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রথমাংশ 
ংশোধনীয়। শ্বর্গত রাঁয় মহাঁশয় রামকাস্ত কবিকঠহাঁরকর্তৃক ১৫৭৫ শকে রচিত সদ্দৈগ্ব- 
কুলপন্রিকা গ্রন্থোক্ত ধন্বস্তরিগোজ্র বিনা়কবংশের বৃত্তান্ত প্রামাণিক ধরিয়া তরত মলীককে 
অগ্রাহ্হ করিয়াছেন। কবিকঠহারমতে বংশলতা এই :-(চন্দ্রকাস্ত হড়-প্রকাঁশিত 
সঘৈগ্ঘকুলপঞ্জিকা, ১৩১৮, পৃ. ৯৩) 

রাজা রা সেন (সেনভূমি ) 


] ৃ 
রাজা কমল বিমল ( রাঢ়াগত ) 
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ধনস্তরি শুক 

রো প্রভৃতি ছয় পুত্র 
রাটীয় বৈগ্যপমাজের ইতিহাসের সহিত ধাহাদের সামান্য পরিচয় আছে, তাহার! অনায়াসে 
ধরিতে পারিবেন, “বঙ্গীয়” কুলপঞ্জিকাঁকার কবিকণ্ঠহীরের উদ্ধৃত বীজিনিরণয় সম্পূর্ণ ভ্রযাত্মক। 
রাট়ীয় বৈদ্য কুলগ্রস্থকারগণ সকলেই একবাক্যে লিখিয়। গিয়াছেন_-ধন্বস্তরিগোত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 
কুলীন বৈদ্যবংশের বীজিপুরুষের মাম বিনায়ক সেন। রাঁ-বঙ্গের প্রাচীনতম কুলপত্রীকার 
মৌদ্গল্যগোত্র চাযুদাসবংশীয় “দুর্জয়দাঁন” সম্বন্ধে ভরত মন্দীক লিখিয়াছেন :__ 





১। সততা! রক্ষা! করিয়া শরদ্ধের যোগেনবাবু শেষে ভীহার উপত্রীষ্য আনন্দদাথ রায়ের প্রবন্ধ ও কুলদর্পণের 
মাম করিগ়াছেন--কিন্ত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-লেধখক বিক্রমপুর বৈচ্যমমীজের মুকুটমণ্দ গোপীলকৃফ রার 
কবীজবরত-( কবিব্যা্ত লহে) রচিত প্অন্যঠ-সম্থাদিকার নাম বন্ধনীমধ্যে কেন স্থাপন করিলেন, জামাদের জানিতে 
হুতুহ্ল হ। 


১২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [১ম সংখ্যা 


অথ দুর্ছয়দাসোহয়ং সংখ্যাতঃ কবিপণ্ডিত:। 
নীতিজ্ঞশ্চান্তরঙ্গত্বং লেভে বামনথানতঃ ॥ 
বৈদ্যবংশপ্রকাশস্ত কারিকাং কুলপঞ্চিকামূ্‌। 
যশ্চক্রে নিজশোটাধ্যাদ্‌ বিদ্যাকৌ লীন্সম্পদা ॥ 

(চন্ত্রপ্রভা, ১২৯৯, পৃ, ২৭৫) বত্ুপ্রভা, ১২৯৮, পৃ. ৬০) 
আমর! সর্বাগ্রে দুর্জয়দাসের কালনির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। চাধুদাসের পৌত্র সঙ্কেত দাঁস 
ধন্বস্তরি বিনায়কের পৌত্রীকে অর্থাৎ বিনায়কের গেষ্ট পুত্র বোথসেনের দ্বিতীয় কণ্তাকে বিবাহ 
করেন (চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ২২, ২৫৪ রত্বপ্রভা। পৃ. ৭, ৪৮)। চরকাদির টীকাকার হুপ্রসিদ্ধ 
শিবদান সেনের সহিত দুর্জয় দাসের সম্পর্ক লতাকারে প্রদশিত হুইন্স 


বিনায়ক চাষুদাস 
রোষ ( জোষ্ঠ পুত্র) রা 
কা ক ০ রে দান 
রা উদয়ন 
কাকুৎস্থ (২য়) মির (খ্য) 
উনার দুঙ্য় দাস (২য় পক্ষে ৩য়) 
উদ্ধরণ 
নস 
রও 


চন্্রপ্রভায় (পৃ. ৩৫) প্রমাদবশতঃ উদ্ধরণনামীয় ক্লোক মূজিত হয় নাই_-শিবদাস সেন 
“সাঁভ” সেন হইতে নামমালা ঘথাষথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চক্রদতীয় দ্রব্যগুণের টাকায় 
এবং অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের ততববোধটাকায় শিবদাঁস লিখিয়াছেন, তাহার পিতা অনস্ত মেন গৌড়ের 
স্থলতান বার্কক সাহার (১৪৫১-৭৬ খ্রীঃ: রাজত্বকাল ) নিকট “অস্তরঙ্গ* পদৰী প্রাপ্ত 
হুইয়াছিলেন। তত্ববোধ-টীক| ১৪৪৮ শকাবের পুথি দেখিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল--তাহ। হইতে 
শ্লোকটি অবিকল উদ্ধত হইল (পৃ. ৩৭৫ ) 

ফবোইস্তরঙ্গ পদৰীং দুরৰাপাং 

ছত্রমপ্যতুলকীতিরবাপ। 

গোঁড়ভূমিপতিবার্বকলাহা- 

ত্বত্ত রুতিনঃ কতিরের! | (তৃতীয় পোক ) 
হৃতরাং জনস্তের পিতামহ লক্্মীপররের ভাতৃসম্পরিক দুর্দানের অভাহরকাদ বিচরা 
১৩৫০-১৪** খ্রীষটাফমধ্যে স্থাপন কর! যায়। ভরত মল্লীক মন্প্রভার আবভে হিতীয় গোকই 


৬$ জর্থ ) কবিরগুদ লাপ্রযাক্ণের পূর্বপুরুষ ১৪ 


ভীন্ার প্রথম উপজীব্য হুক্দয়-রচিত কুলগ্রন্ধের গ্রশন্ডি কৰিঝাছেন। এট হুঙ্জয়ের কারির! 
ছন্বত উদ্ধা করিয়াছেল € চ্জগ্রভ, পৃ. ২২, রদ্ধপ্রত্ভা পৃ. ৭) /-" 
ঘদাহু দূর্জয়) 
ধন্বস্তরিকুজে বীল্গী ঘে। বিনায়র আদি) | 
তশ্য বংশাবলীং বক্ছে] সর্বতে| ভূষিতন্ত চ ॥ 
পরবর্তী নারায়ণাস্তরঙ্গ খানের কারিকাঁও ভরত উদ্ধত করিয়াছেন, কেবল-_হিতীয় পাছে “যো 
ধিনায়কসেনক+” পাঠে পার্থক্য । ভরত স্বয়ংও একাধিক্ক বার িনায়ককেই বীজী ধরিয়াছেন-_ 
তাহার বানস্থান ছিল মালে (পমালঞ্চে স্থিত: )। দ্বিতীয়তঃ, সেনবংশের আদিস্থান 
*কানীশী” (চন্দ্র প্রভা, পৃ. ৮-৯ ) এবং তদ্দিষয়ে ছুর্ধ্য়ের কারিকাঁও ( “কান্ী গোনং” পৃ. ৯) 
ভৰত উদ্ধৃত করিয়াছেন। স্তরাং রাঢ় দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীনবংশের বীন্িপুরুয়ের নাম 
মন্বপ্ধে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকিতে পাবে না। ছুর্জয়দাপের প্রায় ৩০০ বৎসর 
খরবস্তণ রাট়ীয় সমাজের সহিত সম্পর্কহীন কবিক$হার যে বিনায়কের পিতামহ সেনভূষির 
্রীহর্য সেনকে বীজী পুরুষ ধরিয়াছেন এবং রোষকে বিনায়কের পৌত্র ধরিয়াছেন, তাহা! 
দুঙ়্দানাদি যাবতীয় গ্রস্থকারের মতবিঝোধী এবং নিশ্রমাপ। ছুজ্জয়দাসের পিতামছু রোষের 
দৌছিত্র ছিলেন। তিনি রোঁষের পিতৃপরিচয় ও মর্ধযাঁদা জানিতেন না, ইহা অসস্ভব। 
কবিকঠহারের মতে রোষ প্রভৃতি কুলাংশে হীন ছিলেন ( “কামাভকার্প টারোষ। দৈবাদ্‌- 
মানিমূপাগতাঃ* পৃ. ৯৩ )__ইহাও অনস্ঞব উক্তি। কারণ, বাড়ে রোষবংশই সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন 
বঝিয রহু শতাব্দী ধরিয়া কীত্িত হইয়া আসিতেছে । ভরত সেলভূমি সম্বন্ধে ন্পষ্ট 
লিখিয়াছেন £-_- 
রাজা বিমলসেনোহভূৎ সেনভূমিকতাশ্রয়: | 
স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তন্ চ স্থলম্॥ (চন্দ্রগ্রভা, পৃ. ৯) 
ইহা অসভ্ভর নহে যে, কবিকঠহার রাটীয় সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেস্তেই 
ধন্বস্তরিবংশের আদিস্থান জঙ্গল ও পাহাঁড়ময় সেনভূমিতে নির্দেশ করিয়ুশছিলেন। 
ত্র্গত আনন্দনাথ রায় মহাঁশয় "অথষ্ঠকুলসম্পাদিক1* মামক এক অজ্ঞাত প্রস্থের দুইটি 
পয়ার উদ্ধত করিয়াছেন--তদনুমারে "তোঁগলক সাহান্সি পরবর্তী” বাচাদি রাজ্যের অধিপতি 
ফকিরুদ্দীনের লমগ্নে "সেনভূমে শ্রীহর্ঘ লেনের অরিষ্ঠার” (লা-প-প, ৬, পৃ. ২২৮)। এই 
শ্রহ্ঘই ভাঙার ষত্তে কবিকহাঁরোক্ত ধন্বস্করিগোন্র শ্রেঠ বংশের বীজী অর্থাৎ বিনায়কের 
পিতামহ! শ্রদ্ধের যোগেনবাবু নিধ্বিচারে মুগ্ধচিত্তে লাড়ম্বরে তাহা পুনঃখ্যাপন করিষান্ছেম 
(পৃ. ১০২, ১৭৫)।  “অহষ্ঠকুলসম্পাদিকা” কঙছীজানরন-জচিত সংগ্কত গ্লোকাত্মক 
“অন্ষঠনন্থাদিকা* হইতে পৃথকৃ। বঝাদলার স্বাধীন স্থান ফ্রুদ্দীন মুবারক সাহার 
বাজন্বকাল ?৪২-৫০ হিজরী অর্থাৎ ১৩৪*-০৯ হ্বীইজ। ্থৃতরাং 'ী লমনে ছুঙ্দিয়দাপের 
গিত। স্থগ্রপিদ্ধ কৃঙ্গীন বিশ্স্তরদান জীবিত ছিবের, গত্রাযসে প্রাণি কয়। ছুর্লান্মাঘের 
শিক্াবহও হুর ত ধচকণহ জীবিত ছিলেন । কিন্ধ দুর্জকবসেন্য পিভাযহের মাস 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [১ম সংখ্যা 


কোষের বৃদ্ধপ্রপিতামহ রাজ! শ্রীহর্ষ সেন তৎকালে জীবিত ছিলেন, ইহা! কল্পনা করাও 
অসম্ভব । ফখরুদ্দীনের সমকালীন শ্রীহর্য সেন কেহ থাকিয়া থাকিলেও তাহার সহিত 
বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের কোন সম্বন্ধ নাই__বিনায়কের পিতামহ হওয়া ত একেবারেই 
অসম্ভব। বৈদ্যজাতির ইতিহাস-লেখক বসম্তকুমার সেনগ্রপ্ের মতে বিনায়ক সেন 
“মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমকালীন” (চক্রপাণি দত্ত, ১৩২৫) পৃ. ১৭)। ভরত মল্লীকের 
মতে বিনায়ক সেন-_ 
“স চ গোঁড়মহীপাঁলাৎ পূর্বং লেভে নিজৈপ্ণৈ:। 
গজং কনকছত্রঞ্চ ধনং বহুবিধং তথা ॥৮ 
( চন্দ্রপ্রভা, পৃ. ২২; রত্বপ্রভা, পৃ. ৭) 

এই 'গোঁড়মহীপাল” কোন স্থলতান না হইয়! রাজা লক্ষণ সেন হওয়াই সম্ভব। অনস্ত 
সেনের জন্ম ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করিয়। তিন পুরুষে এক শতাব্ধী ধরিয়া রোষের জন্ম 
হয় ১২০* খ্রীষ্টাকে_-স্ৃতরাং লক্ষণসেনের সহিত বিনায়কের সমকালীনতা৷ যুক্তিবিরুদ্ধ 
নহে। 

শ্রহ্থে যোগেন বাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন :__-“কুমারহট্র একটি ইৈষ্যপ্রধান স্থান ছিল, 
এখনও আছে” (পৃ. ১০১)। কিন্ত ভরত মল্লীকের গ্রন্থে (চন্রপ্রভা, পৃ. ১২) বাটীয় 
বৈগ্যদের ঘে “কুলক্রমাগত” স্থানসমূহের তালিক1 আছে ( শতাধিক নাম পাওয়া যায় )-_ 
তন্মধ্যে হালীশহর বা কুমারহট্রের নাম নাই। কিন্তু চন্্রপ্রভার মধ্যে কুলীনদের বিবাহসন্বন্ক- 
প্রসঙ্গে তিন বার হালীশহরের নাম আছে ( পৃ. ৬১১ ১৪৮, ২০২ ) এবং কুমারহটের নাম অন্ততঃ 
১৯ বার উল্লিখিত হইয়াছে (পৃ. ৪০, ৫২১ ৫৪-৫১ ৫৮; ৬০১ ৭০১ ৭৫, ৮২৯ ১১১) ১৭৮১ ২৯৭ 
২১৩) ২৬৭-৮) ২৯৯, ৩৮৯)। এই সকল বিবরণ হইতে কুমারহট্রের আদি বৈদ্যবংশের পরিচয় 
উদ্ধার করা! যায়। আমর] একটি উদাহরণ দিতেছি । কুমারছট্ে রুঝ্সিণীকাস্ত মজুমদার 
নামে একজন প্রধান বৈদ্য ছিলেন-তিনি গুধঠবংশীয় ছিলেন ( চন্তরপ্রভা, পৃ. ২৬৭ ) এবং 
সম্ভবতঃ তাহার কবিচন্ত্র উপাধি ছিল ( এ, পৃ. ২৯৭) তাহার এক কন্ত1 ধলহণ্তীয় বলরাম 
সেন “দৈবযোগতঃ* বিবাহ করেন (এ, পৃ. ৫২)--অর্থাৎ রুল্সিণীকান্ত কুলাংশে নিকৃষ্ট 
ছিলেন। বলরাম সম্পর্কে রামপ্রসাদের জ্ঞাতি জোষ্ঠপিতাঁমহ ছিলেন। রুক্সিণীকাস্তের 
অপর কন্তা বিবাহ করিয়াছিলেন কালিদাস সেন-_রামপ্রসাদের প্রপিতামহ জয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ 
জ্যেঠাত ভাই। কালিদাসের তিন পুত্রই “রাজসেবিনঃ* এবং তাহাদের সম্বন্ধে লিখিত 
আছে :_ " 

পিতুর্দারিজ্যদোষেণ কুমারছট্টৰাসিনঃ। 
রুক্সিণীকাস্তমংজ্ঞশ্য মজুন্দারস্য লুনুজাঃ ॥ ( এ, পৃ. ৫9) 

কালিদাসের তিন কন্তার বিবাহই কিন্তু “কুলোচিতং* হইয়াছিল। আমাদের অনুমান, 
রামপ্রসাদের পিতামহ রাঘব ও রামেশ্বর শ্রাতৃঘ্বয়ও এই সময়ে "রাজসেবা” অর্থাৎ চাকুরী 
করিয়! দৈ্তাবস্থার কিছুটা লাঘব করিয়াছিলেন। কারণ, সাবধান লক্ষ্য করা আবৃঠ্ঠক। 


৬৩ বর] কবিরগন রামপ্রসাদের পূর্বপুরুষ ১৫ 


তাঁহাদের একমাত্র সহোদর! ভগিনী এবং বৈমাত্রেয় ভগিনীছয়ের বিবাহ “দৈন্যদোষতঃ* 
নিকৃষ্ট স্থলে হইলেও পরে উভয় ভ্রাতাই “কুলোচিতং” সম্বন্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। 
চন্ত্রপ্রভায় ভ্রাতৃদ্বয়ের বিষয়ে লিখিত আছে £_( পৃ. ৫৫) 
রাঁঘবো টদন্যতো ইগৃহাৎ হুসেনপুরবাসিনঃ। 
প্রথমং রামরুষ্ণশ্য সরকারস্য কন্যকাম্‌ ॥ 
ততশ্চাযুকুলে রাষেশ্বরকন্তাং কুলোচিতম্‌। 
পূ্বরপক্ষে সথতৈকাস্ত প৷ চাযুমূকুট প্রিয়া ॥ 
পরপক্ষেহম্ত তনয়া চাযুগোবিন্ববল্পভা | 
রামেশ্বরোহপি জগ্যাহ চাযুরামেশ্ববাত্মনজ্জাম॥ ( রত্ুপ্রতা, পৃ. ২১) 
চাযুবংশের বিবরণের (পৃ. ২৭২ ) সহিত মিলাইয়া দেখিলে ভরত মল্লীকসংগৃহীত তথ্যরাশি 
উপলব্ধি করিয়া বিন্ময়সাঁগরে নিমগ্র হইতে হয়। আমর ছুই একটি বিশ্লেষণ করিয়! 
আত্মতৃধ্ি লাভ করিতেছি, কেহ পড়িবেন বলিয়া মনে হয় ন1। 
€১) রামপ্রলাদের জ্যেষ্ঠ পিতামহ রাঘবের প্রথম পক্ষের কন্যা অর্থাৎ বামপ্রসাঁদের 
বড় পিসীমা গুপ্ঠিপাড়ার বিখ্যাত রাজ! বিশ্বেশ্বর রায়ের এক দৌহিত্র মুকুটদাসের হস্তে 
সযপিত হয়। 
রাঁজ। বিশ্বেশ্বর বায় 
"রামেশ্বর দাস ₹ কন্তা রাবৰ 
ছটা (আোষঠ গজ) স্‌. কন্া 
সুতরাং রাঘব ও বামেশ্বর ভ্রাতৃছয় বিশ্বেশ্বর রায়ের এক পুরুষ পরবর্তী ছিলেন। চন্দ্রগ্রভা- 
রচনাকালে মুক্ুটের কোন সন্তান হয় নাই। 
(২) রাঘবের দ্বিতীয় পক্ষের কন্তা অর্থাৎ রামপ্রসাদের মেজো পিসীম! মুকুটদাসের 
জ্যেষ্ঠতাত রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দরামের হস্তে দমপিত হয়। স্থতরাৎ এক 


বাড়ীতেই উভয়ের বিবাহ হইয়াছিল। 
(৩) ভরত মলীকের সহিত রাঘব-রামেশ্বর ভ্রাতৃছয়ের সম্পর্ক ছিল-_তাহ! লতাকারে 
বিবৃত হইল :__( চন্্রপ্রভা, পৃ. ২৬৮; রত্বপ্রভা, পৃ. ৫৬) 
১ 


| ্া দাঁস (চাযু-গণপতিদাস প্রকরণ ) 
চি 


চি 
গৌরাঙ্গ মললীক (১) নতি (২য়) (২) হরানম্দ 


] ৃ | 
তরত কন্তাঁ - গোবিন্দদাস কবিরাজ (ওয় পুত্র) রামেশ্বর (“বাচম্পতিরিতি শ্রুতঃ) 
(৩য় পুত্র) ও 
তৃতীয় কন্যা _রাষেশ্বর 
চতুর্থ কন্তা1-রাঁঘবের য় পত্ভী 


সাজান 
২। র্ামেশ্বর চাঁধুদাসবং্ীয় সম্ভান্ত গ্রণপতিদাসের সন্তান । চশ্রপ্রভীয় একবার (পৃ. ২৭২ ) রামের স্থলে 
'বাপেখর' পাঠ মূত্রিত হইয়াছে । কিন্ত রত্প্রভায় ( পৃ, ৫৮ ) উতয় স্থলেই রামেম্বর পাঠ আছে। 


5৬ সাঁছিতা-পরিষং-পর্রিকী [১ম সংখা 


রাঘব-রামেশ্বরের পর্তীদের এক “জ্োঠাই মা, ছিলেন ভরত ম্পীকের একমীত সহো্ধরা 
অপত্যবঞ্জিতা ভগিনী। স্ৃতরাং ভরত মন্্লীক রাঘব-রামেশ্বরের এক পুরুষ পূর্ববর্তী 
ছিলেন। এ জাতীয় বহুতর তথ্য চন্দ্রপ্রভায় পুপ্রীভূত হইয়া আছে__ আমরা! বাহুল্যবোধে 
আর বিশ্লেষণ করিলাম ন1। 

রাঘব-রান্নেশ্বরের এই সকল পরবর্াঁ বিবাহসম্বন্ধ কিছুটা সমৃদ্ধি সুচনা করে-_জোঠাত 
ভাইদের অন্থকরণে 'রাঁজসেবা” করিয়া তাহা অঙ্জিত হুইয় থাকিতে পারে। লক্ষ্য করা 
আবশ্বক, অধুনা কলিকাতনিগরীর ন্যায় তৎকালে কুমারহট্টই বাঁজসেবার একটি 
কেন্দ্রস্থান ছিল। 

আমরা উপসংহারে রাঁমগ্রসাদের তধ্বতন বংশলতা যথাযথ উদ্ধত করিলাম। 
মালঞ্চমিবাসী বিনায়ক সেন ( অভ্যুদ্য়কাল প্রায় ১২০০ খ্রীষ্টাব )_রোষ (জ্যেষ্ঠ )- নারায়ণ 
(জ্ষ্ট )- সা (জোষ্ট, প্রায় ১৩০০ শ্রী: )-_সরণি (তৃতীয় )__কত্তিবাপাঃ (২য় পক্ষের ২য় 
অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ )- বত্বাকর (তৃতীয়, “ধলহগুমুপাশ্রিতাঃ” পৃ. ১৪, ১৫-_অত্যুতটয়কাল 
প্রায় ১৪২৫ শ্রী) নিত্যানন্দ (জ্যোষ্ট )_ জগন্নাথ (একক )- যছুনন্দন (জো, প্রায় 
১৫২৫ শ্রী)_রঞন (জ্যে্ঠ)-_রাজীবলোচন (তৃতীয় )__জয়কষ্ণ (দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ, 
প্রায় ১৬৩০ শ্রী)-রামেশ্বর (দ্বিতীয় ৰা কনিষ্ঠ)_ রামরাম (একক ?)_ রামপ্রপাঁদ 
(২য় পক্ষের জোষ্ঠ পুত্র, জন্ম আশ্বিন ১১২৭ মাল বা ১৭২* শ্রী)। বিনাক হইতে রামপ্রসাদ 
অধস্তন ১৬ পুরুষ-_এক পুরুষের গড়পড়তা দ্লাড়ায় প্রায় ৩৬ বৎসর । সন্ত্রস্ত বংশে ইহাই 
প্রমাণসিদ্ধ বটে। ধাহাঁরা 9 পুরুষে শতাবী ধরিয়া গণন| করেন, তাহাদের মতে বিনায়কের 
অত্যুদয়কাল হয় প্রায় ১৩৭৫-১৪০* শ্রী-_অর্ধাৎ পূর্বনির্ধারিত দুর্ভয়দীসের লময়ে। ইহা 
ষে ভ্রমাত্বক, তাহা! না বলিলেও চলে। রামপ্রসাদ হইতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র রা্মোহমের 
অধস্তন ধার] ধরিয়া গণন1 করিলেও এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া! যায় ৩২ বৎসর £-_. 
রামগ্রসাদ (১৭২০-৮১ খ্বী)_ রামমোহন (দ্বিতীয় বা কমি )-_জয়নারায়ণ (জ্যেষ্ঠ) 
গোপালকঞ্ ( একক, ১৮২৩-৯৫ শ্রী )__কালীপদ ( একফ, ১৮৪৭-১৯১৩ শ্রী )। বামমোহনের 
কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাসের ধারা ধরিয়া গণনা করিলে এ গড়পড়ত। ফ্লাড়ায় ৪১ বৎসর :-_ 
রামপ্রদাদ-__রামমোহন-_ছর্গাদাস ( প্রায় ১৮১*-৮৭ শ্রী )--অমরনাথ ( ১৮৬২-১৯২৭ খ্রী)-_ 
রামরপরন (১৮৮৪ খ্রীষ্টাে জন্ম )॥ 


দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল 
শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল 


দক্ষিণবঙ্গের বনাঁঞ্চলে ব্যাত্রদেবতা। দক্ষিণরায়ের পুজ! স্থপরিচিত। উত্তরবঙ্গ, বিছায় 
এবং আমামের কোন কোন অঞ্চলে ব্যাত্রদেবতা সোনারায়, পৃজিত হন। পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ 
জিলায় বাঁঘাই-এরং পৃ্জা প্রচলিত। দক্ষিণবঙ্গে ব্যান্রদেবতার সহচর কুস্তীরদেবতা (1) 
হিন্দু কবিদের লেখনীতে কালুরায়* নাম ধারণ করিয়| দক্ষিণরায়ের বন্ধু হইয়াছেন, মুসলমান 
কবিদের রচনায় কালুসাহ1* নামে বড়থ! গাজীর ভ্রাতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। এইক্বপে 
রংপুরের সোনারায় পাবনী-চাটমহরের মোনাগীর হইতে পারেন। কেহ কেহ দক্ষিণরা 
ও কালুরায়কে অভিন্ন দেবতা বলিয়াই মনে করেন। আমাদের আলোচ্য পুথিতেও দক্ষিণরায় 
ও কালুরায় যেন ধীরে ধীরে অভিন্ন দেবতীয় পরিণত হইলেন। হিজলীতে কালুরায় ব্যাঞ্জ বা 
অরণ্যদেবতারূপে পৃজিত। উত্তরবঙ্গে সোনারায়ের ভ্রাতা রূপবায়, দক্ষিণবঙ্গে কালুরায্ের 
মিত্র রূপরায়।* হুরিরায়, বিষমরাঁয়।' মাখালরায় প্রভৃতি ইহাদেরই সঙ্গী বা অনুচর। 

দক্ষিণরায়কে কেহ কেহ ব্যাদ্রবাহন দেবতা,, আবার কেহ কেহ ইহাকে নিছক ব্যান্্রই* 
মনে করেন। কোথাও ইনি “মনুয়াকার, বলিষ্দেহ, মহিষান্রের সভায় দাতথামাটিমাবা 
সিপাহীবেশী ব্যাদ্ববাহন”১*, আবার কোথাও ইহার কেবল একটি মুণ্ড মাত্র। বন্ধু কালুরায়ও 
শেষোক্ত মুতিতে পূজিত হন। এই মুণ্ড বারা নামে পরিচিত ( একখানি মুণ্ড মাত্র বারা 
ৰলে তায়__কৃষ্ণরামের রায়মঞ্জল )। কেহ কেহ বারাঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের অতিন্নতা স্বীকার 
করেন না।১১ ২৪ পরগণার যে সমস্ত অঞ্চলে দক্ষিণরাঁয় একাকাই ব্যাপ্ত ও কুস্তীরদেব্তাবপে 


(১) 08 106 0911 0 90221992 1) ব01010611) 8610£51-5, 05 81105) ]001075191006 
19608100606 01101065 ড01, ৬11], 7922, 

(২) 09006 09101 90221892, ঠ0 চ2505100 3610621-51 05 141105 

(৩) কৃষ্রাম দাদেয় রায়মঙ্গল (কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের পুখি) 

(৪) আবদুর রহিমের গাঁজি কালু ও চম্পাবতী, পৃঃ « ( ওস্মানিয়। লাইব্রেরী, ৩ মেছুয়াবাজার দ্র, 
কলিকাত। হইতে প্রকাশিত )। 

(৫) 07০05 [6৬6 ড০]. 3, ০. 30,148) হিজলীর মসনদ-ই-আলা-_মছ্ত্রেলাথ করণ পৃঃ ১৮ 

(৬) কবি ভ্রীধলতের কীলুরায়ের গীত--্রীনিয়গ্রদ চত্রবন্তী, সা, গ. প. ১৬৬২ হয় সংখা? পৃঃ লগ । 

€*) শু্সী ব্যনুদ্দিনের বসবিবির জহরানাম! (পূর্ববঙ্গ রেলপথ প্রচার-ব্ভাগ কর্তৃক প্রকা শিপ বাংলার জগ, 
১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ ভরষ্টব্য )। 

(৮) বাঙ্গাল! মাহিভোর ইতিহান, ১ম খও্-ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫*১। 

(৯) বাধালীর ইতিহান-্ডাঃ নীহাররগ্রন রায়, পৃঃ 4৭৬1 

€১*) কহি কৃষরাম দানের রায়মঈল-যো।মকেশ মুত্বকী, লা. প. প, ১৩৯৬) 

(১১) দিমবছগের দুইটি আদিম দেবতা প্রীকালিদান দত; প্রধালী, আবাড় ১৬৫৮ পৃধহক্চ। 

ঙ 


১৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


পৃজিত হন, সেখানে ইনি কুভীর বাহনই--আয়তলোচন, বিশাল গ্র্কধারী মন্থত্যমৃতি 15২ এই 
প্রসজে লোধা উপজাতির পুঙ্জিত বড়াম বা গরাম দেবতার বর্ণনীও স্মরণযোগ্য ৷ দীর্ঘ ও 
বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী বড়াম-_কুঠার বা ত্রিশূল হস্তে ব্যাগ্র ব! হস্তিপৃষ্টে আরোহণ করিয়া 
বনে ভ্রমণ করেন। সর্বাঙ্গে তাহার লোম। তিনি কুপিত হইলে গ্রামে ধারাবাহিক ভাবে 
ভয়ানক ব্যাপ্রের উপদ্রব ঘটে।১* এই সমস্ত জটিলতার মধ্যে ডক্টর স্থকুমার সেনের 
নিয়লিখিত মন্তব্য একটি সামগ্রশ্তস্থত্রের সন্ধান দিয়াছে--“অগ্রিক-মোঙ্গল জাতির অন্ততম 
উপাস্য ব্যাপ্রমানব অপদেবতা দক্ষিণবঙ্গের জাঙ্গল-অনৃপ প্রান্তে দক্ষিণরায় ঠাকুরে পরিণত 
হলেন ।৮১৪ আচার্য শ্রীস্থনীতিকুমার টট্টোপাধ্যায়ও এই দেবতাকে অস্ত্রিকগোীর দান মনে 
করেন । (::800 10. 90061) 890281, 10 (09 ০018 01 10819127088, 609 00৫ 
০:712978--100:008015 &0 09600 0916 1) 0115170-960. 10105505708 765, 
এ. ৯. &. ৪. 3. ০1. সু, 1980, ০. 6, %19 ), দাক্ষণণায় বা দক্ষিণদ্বারের (1) 
মু্ডের নাহত কেহ কেহ পাচীন মিশরের মৃগ্ুপ্রতীকের সম্পর্ক দেখিতে পাইয়াছেন,১« কিন্ত 
মানুষের আদিম অবস্থায় পৃথিবীর বহু দেশেই মুণ্ডরক্ষণের প্রচলন ছিল। 

সুন্দরবনে মধুনংগ্রাহক ( মউল্যা ), বনের ধারে সমুদ্র তীরে লবণপ্রস্ততকারী ( মলঙ্গী ), 
কাঠুরিয়া, শিকারী, কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতির লোকেরা প্রাণভয়ে দক্ষিণরায় বা বড়খ! 
গাজীর পুজা বা সিমি দেয়। যে সমস্ত বনপ্রদেশ হাসিল করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
মহুত্যবতি গড়িয়া উঠিয়াছে, মেখানে আজ দক্ষিণরায় বা বড়খ! গাজী পূজা বা লিঙ্গি 
পাইতেছেন জাতিবর্ণনিবিশেষে সকলের নিকট হইতেই । চব্বিশ পরগণা-বদিরহাট শহরের 
অনতিদুরবতত' ভেরিয়া-গ্রামনিবাসী শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, তাহার গ্রামে 
“দে” উপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুযাহুক্রমে দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া আপিতেছেন। 

বাংলাদেশের অন্তান্ত দেবদেবীর ন্যায় ব্যাপ্রদেব্তা দক্ষিণরায় বা কালুরায়ের মঙ্গলকাব্য 
রচিত হইয়াছে । এই ধারার আদিকবি বলিয়া বর্শিত মাধব আচাধ্যের কাবোর পুথি এ 
পর্ধাস্ত পাওয়। যায় নাই। প্রাপ্ত পুথির মধ্যে কুষ্ণরাঁম দাপের কাব্যই প্রাচীনতম ও সমধিক 
প্রচারিত। 'রায়মঙ্গলে'ওর কবি দ্িজ হরিদেবের পরিচয় ও কবির ম্বহস্তলিখিত কাব্যরচনার 
কাল জান| গেলেও, কাব্যটির বিশেষ পরিচয় সঙ্কলগিত! শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় দেন নাই। 
কবি দয়ালদাস “পঞ্চানন ভাবিয়া” সম্ভবতঃ দক্ষিণ “রায়ের মঙগল"ই লিখিযাছেন।১* বঙ্গীয়- 





(১২) দক্ষিণরায়ের কাহিনীস-গ্রীহেমচন্ত্র ঘোষ, যুগান্তর, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৩৫৪ । 

(১৩) 206 10085506 81101078001--0, ১80০৯0010৮7 55552150৮০1 3, 1955 [০ 4. 
০,156 

(১৪) ইসলামি বাংলা সাহিত্য--পৃঃ*৫। 

(১৫) 20৩ 10550085065 01 55 86851 20৫. 00610 0191079, ঘন 80১, 20 1053 
80008516501 16517057851, €৫৮ &১. 2110185 0, 301 

(১৬) পুখি পরিচয়--প্রীপঞ্চানন মওল, পৃঃ ২২৩। 


৬৩ বর্ষ] দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ১৯ 


লাহিত্য-পরিষদে কবি রুত্রদেবের একটি আদি-মধ্য-অস্তধণ্ডিত ক্ষুত্র “রায়মঙ্গলে'র পুথি আছে । 
(সংখ্যা ২২৬৬ )। 
আমাদের আলোচ্য নিত্যানন্দের রাঁয়মঙ্গলে কবির ভণিতা এই ৰপ-_ 
বায়ের মঙ্গল দ্বিজ নিত্যানন্দে ভণে ॥ 
কালুরায়-মঙ্গল ছিপ নিত্যানন্দে কয় ॥ 
দয়া তৈল কালু রায়। 
দ্বি্জ নিত্যানন্দে গায় ।_-ইতাদি 
ইহার একখানি পুথি মেদিনীপুর কশাড়িচা নিবাসী শ্রীহনীলাল মণ্ডল মহাশয়ের সৌজন্যে পাওয়া 
গিয়াছে। ক্ষুত্র পুথি, ১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রায় এক শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়! যনে হয়। 
আলোচ্য পুথির কবি ও শীতল্ামঙ্গল-রচঠিতা নিত্তযানন্ন চক্রবতণ যে অভিন্ন ব্যক্তি, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। আলোচ্য পুথির সহিতই নিত্টানন্দের শীতলামঙ্গল ও মনপামঙ্জলের 
আরও ছুইখানি পুথি পাওয়! গিঘ্াছে। হিজলীতে ক লুরায় ব্যাপ্রদেবতারূপে পৃর্জিত এবং 
প্রধানতঃ মেদরিনীপুরেই একদিন নিত্যানন্দের রায়মঙ্গলের বহুল প্রচলন ছিল। মেদিনী পুর- 
বাসীর নিকট কবির শীতলামঙ্গল, লক্্মীমঙ্গল+" ও কালুরায়ের পালার কথা অবিদিত নয়। 
শিবের মতস্তধরা পালার রচয়িতা “দ্বিজ্জ নিত্যানন্দ' বা “বিপ্র নিত্যানন্দ'১* কে, তাহা বলিতে 
পাবি না। 
নিত্যানন্দের বংশ-পরিচয় ও কাব্য রচনার কাল লইয়! বিতর্কের অভাব নাই।১৯ তবে 
এ কথা বোধ হয় সর্ববাদিপম্মত ষে, কবি কাশীযোড়ার বাজ। রাজনারায়ণের সভাসদ্‌ ছিলেন 
এবং তাহার ব্াঞজত্বকীলেই কোন কোন কাব্য রচন! করিয়াছিলেন । রাজনারায়ণের 
বাঁজত্বকাল সম্ভবতঃ ১৭৫৬ হইতে ১৭৭০ খ্রীষ্ঠীব্স।২* কবির উত্তরাধিকাঁদিগণ এখনও 
কাশীযোড়ায় বাঁদ করিতেছেন । তাহাদের নিকট কবির স্বহস্তলিখিত পুথিপত্রের 
অনুসন্ধান আবশ্যক । 
এইবার নিত্যানন্দের রায়মঙ্গল কাহিনীর কিছু পরিচয় দিই, 
কবি প্রথমেই কালুরায়ের বন্দনা গাহিয়াছেন। কালুরায় ভবানীর আজ্ঞানুসায়ে 
পয়োধিবু কূলে বাইশ কাহন বাঘ লইয়! ক্রীড়া কবেন। তাহার সঙ্জার বর্ণনা_- 
শিরে শোভে পাগবান্ধ। তাহে গুঞকাফল ছান্দা 
ভালে ফটা শোভে শশধর। 





(১৭) কেদাবনাথ মণ্ডস-সম্পাদ্দিত কৃত্তিবাদী রামায়ণের 'প্রবেশন' পৃঃ ৭৬ ('জেল। মেদিনীপুর, কপাড়িমা 
হইতে প্রুনগেজনাধ মণ্ডল ও শ্রীকেনারাম রায় কর্তৃক প্রকাশিত')। 

(১৮) দ্বিজ নিত্যানন্দ শিবারন--স্রীসস্তোষকুমার কু, ভারতবর্ষ স্মাঘ ১৩৬২, পৃঃ ১৭%। 

(১৯) ভাঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গাল) সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম থও, পৃঃ ৮*১ এবং ১৩৩* লনের মাহ-সংখ্য 
তারতবর্ষ, পৃঃ ৩১৮ জ্টব্য। 

(২*) মেছিনীপুক্ধেয ইতিহীন_যোগেশচল্র বনু, পৃঃ ৬৩২। 


২, সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


গ্ললেতে রুত্রাক্ষমালা অটবি করে উজ্জ্বল 
কটিতটে শৌভে পাটাম্বর | 
মনার খড়ম পায় মরি কিবা শোভা পায় 


ভন্বা বাঘে গমন মস্থর। 

বঙ্গানা অংশ হইতে জানা যায় যে, গৃহস্থের! গবাদি পশুর কল্যাণের নিষিত্ত কালুরায়কে 
পায়েস পিষ্টক দিয়ে? সন্তষ্ট রাখেন । ময্»মনপিংহে বাঘাই-এর উদ্দেস্তেও অন্থরূপ নৈবেন্ধ 
উৎকৃষ্ট হয়। ইহার পরই পালা আরস্ত : 

অরণ্য-যোদ্ধা দক্ষিণরায় কালুরায় ছুই ভাই বাইশ কাহন বাঘের উপর কর্তৃত্ব করেন। 
একদিন ছুই ভাই ঝাউতলায় বণিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, মানবেরা সমস্ত দেবতার 
পৃজ্জ! করিল, কিন্ধু আমাদের কেহ দেবতা বলিয়াই জানিল না। কালুরায় দক্ষিণরায়কে 
পরামর্শ দিলেন,-_দাদা, “আটের কাছে পৃজার উপায় জান। দক্ষিণরায় তাহাদের অনুচর 
ক্থাটকে ডাকিয়া আনি! পুজার উপায় দ্রিজ্ঞাসা করিলেন! ঈধৎ হাসিয়া আট কহিল-- 
“বাগদীর কুলে জন্ম” হীরাধর তাহার ভাই হদাঁর সহিত পাটনীর কাজ করে। 'দুই ভাই 
বড়ই কাঙ্গাল'। পাটনীর কাজে দুই ভাই ছবুড়ি কড়ি উপায় করিয়৷ ছ জন মানুষের সংসার 
প্রতিপালন করে। ছুই ভায়ের দুই বউ হেমী ক্ষেমী, তাদের একটি ছেলে আর একটি 
মেয়ে-পর্বত্যা আর প্রেমী । হীরা পাটনীকে অন্নগ্রহ করিলে 'তবে ত তোমার পুজা 
হইবে ধরায়?। বাঁঘগুলিকে গাড়র করিয়। লইয়া তাহার খেয়াঘাটে যাও। পাঁরের কড়ি 
চাহিলে দরিত্র বলিয়া! তাহাকে ভাড়াইতে চাহিবে। তখন মে কড়ির বিনিময়ে তোমার 
কাছে একটি ভেড়া চাহিবে। তার পরেই হ্থকৌশলে তোমার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত 
হইবে। 

কুষ্ণরামের বায়মঞ্জলে দক্ষিণরায়ের বাহনের নাম হীরা, আলোচ্য পুথিতে বাঁ শ্রীবন্লভের 
কালুরায়ের গীতে হীরা পানীয় কাজ করে। 

উপরোক্ত বর্ণনার পর হইতেই কালুরায় কাহিনীর নায়ক; একবার মাত্র দক্ষিণরায়ের 
নাম অ.ছে, যেন ভ্রমক্রমেই কালুরায়ের স্থলে উহা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হোক, কালুরায় 
এক হাকে' বাইশ কাহন বাঘ .জড় করিলেন। নানা জাতীয় বাঘ দলে দলে 
আপিয়া মারি বাঁধিয়া বদিয়৷ গেল। কালুরায় তাহাদের গায়ে “সিদ্ধ জলমন্ত্রঁ ছিটাইস্কা 
মুত মধ্যে তাহাদিগকে পাহাড়ী ভেড়ায় পরিণত করিজেন। কালুরায়ের আঁজ্ঞায় আট 
তাড়াতাড়ি বাঘগুলিকে হীর1 পাটনীর ঘাটের উদ্দেশ্টে চালনা করিল। ব্রাঙ্গণের বেশে 
কালুরায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। খেয়াঘাটে পৌঁছিয়া অপর পারে হীরা পাটনীকে ডাঁকিতে 
লাগিলেন। পর্ত্যার কাঁছে খবর পাইয়! ছুই ভাই মেড়া দেখিয়া হষ্ট হইয়। 'নায়ের দড়া, 
খুলিয়া দিয়া মনে মনে নান! জল্পনা-কল্পন! করিতে লাগিল। কিন্তু নিকটে আসিয়া 'বরা, 
দেখিয়] ছুই ভাই সচকিত হইল। 

ছীরা। বলে গড় করি দাদা নৌকা ফিরা। ফেড়া নগ বনবরা মান্সিষেক চিরা। 


৬৩ বধ ] দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ২১ 


আন্বণ কহিলেন, _আহা, এগুলি বরা নয়, পাহাড়ী ভেড়া । হীরা প্রশ্ন করিল__ 

এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল। নাঁকগুল! দেখি যেন ধৃতুরার ফুল ॥ 

কর্ণ যেন বটপত্র শিঙ্গ নাই কেন। 

বাক্ষণ জবাব দিলেন-_ 

বড় বড় শিক্ষ ছিল বনে গেল খসে। লেজ হুইল লাটাপাট বনে যেয়ে এমে ॥ 

বড় লোম বড় কান বড় নাসাবন্জা। পর্বত্য। ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ ॥ 

জন্মাবধি এইগুলা জঙ্গলিয়া ভেড়া । না উঠে গুয়ালে কতু নাহি লয় দড়া॥ 

ছেনা-পেন! ইহাদের আছে অগনন । অরণ্তে আছে আর আঠার কাঁহন ॥ 

ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে | আট নামে মুনসা আছে সর্বদা রক্ষিতে ॥ 
এই কথায় আশ্বস্ত হইয়। হদা হীর1 কহিল, আগে আট পণ কড়ি গণিয়া দাও, পরে ভেড়ার 
পাল পাঁর করিয়া দিতেছি। ত্রাঙ্ষণ কহিলেন,৮-আমি দরিদ্র ত্রাহ্ষণ। কড়ি কোথায় 
পাইব? ধন পুত্র বৃদ্ধির আশীর্বাদ লইয়া ভেডাগুলি পাঁর করিয়। দাও । হীরা কহিল,--গুসব 
কথ! আমি ভালবাপি না। “কডি দিয়ে মার লাথি মাথা পেতে আছি।, অবশেষে 
হুদা কহিল,-গোর্সাই, যদি কড়ি ন! থাকে, একটি গাড়র দিয়া যাও । আমার৪ আত্মীয় 
কুটুদ্বের কাছে মানের দাঁয় আছে। ঈষং হাপিয়। ব্রাহ্মণ কথিলেন,_-ভবানীর ভেড়া দিতে মন 
আদৌ চায় না, তবে তোকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাই এই খুব পোষমান! 
ভেড়াটি তোকে দিলাম । 

টাদ। বলে চুপাইলে চুপ করে রয়॥ 

পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়! খায় নাক কারখন্দ না করে এপচয়॥ 
কালুরায়ের ইঙ্গিতে চা বাঘ আপিয়! হীরার গ1 চাটিতে লাগিল। হীর] ভাবিল, পোষা 
ভেড়াই বটে ! তখন ত্রাহ্ণকে পার হইতে আহ্বান করিয়া ভেড়াটিকে বাধিতে গেল। 
"হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাচি, নানা দৌরাত্ম্য করিয়া ভেড়াগুলি অপর পারে 
চলিয়া গেলে ছুই ভাই নৌকার জল সেচিয়৷ একটা খুটায় বাধিল। তার পর ভেড়াটিকে 
লইয়! বাড়ীর উদ্দেশ্তে রওনা হইল । "দুই ধারে ধরি কাছি ছুই ভাই ধায়।” বাড়ী আসিয়া 
গোয়ালে আগড় দিয়! কাছিটি একটি 'থাঁমে, বাধিল। পর্বত্যা আহলাদিত হইয়া ভেড়ার 
খাবারের জন্য 'ব্দদীর পাতা” আনিল। চাদ! বাঘ তে। চক্ষুলঙ্জায় সেই পাতাই চিধাইতে 
লাগিল। হেমী ক্ষেমী প্রেমী ভেড়া দেখিয়া কহিল, দুই ভাই কি বনবরা বীধিয়! আনিয়াছে ? 

হার] বলে ওরে শালী হত্য। হয়ে মৈহ্ন। গড় কর গোবিন্দে গাঁড়র নাকি চিন ॥ 
ভবানীর ভেড়। এই মোর ভাগ্যে ছিল। 

ছুই ভাই আহার করিতে করিতে যুক্তি করিল, বন্ধুবান্ধবদের নিন্থণ করিয়া খাওয়াইতে 
ছইবে। হদা হীরাকে পরামর্শ দিল, আগে বাক] দামু খুড়ার কাছে গিয়া! যুক্তি নাও। 
পিরামীণিক ছাড়া! কোন কার্য হবে নাই ।' হদার পরামর্শমত হীর] সাড়ে পাঁচ পণ গুবাক 
লইয়া বাক] দামুক সদরে গিয়। খুড়া খুড়া বলিয়া ভাকিতে লাগিল। ডাক শুনিয়! বুড়া 


২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


দামোদর বাহিরে আপিলে হীরা তাহাকে আগমনের উদ্দেশ্য জানাইল। ঈষৎ হাপিয়! 
দামোদর কহিলেন,_-ভাইপো, তুমি পর নও, তবে কথা যদি রাখ, তা হলেই তোমার কাজে 
হাত দিতে পারি। জ্তিকুটুশ্থের মান দিতে হবে, আর 'পরামাণিকী পাচ পিক পাঁচি 
একখান । করষে'ড়ে হীরা কহিল,-ক্ষমা দেহ খাওয়াইব গাঁড়রের মুডা। তার পর 
কুঁড়েঘরের মত বৃহৎ গাড়রের গল্প শুনিয়। দাঁমু খুড়ার মন নরম হইল। হীর! কহিল, কিন্ত 
এই গাড়রের মাংস রান করা যে সে রাধুনীর কর্ণ নয়। দামোদর তাহাকে মীরপুব হইতে 
যানিকার মাকে আনিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু হীরার তাহ। মনঃপৃত হইল না । সে মনে 
মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিল, দাদু খুড়ার গৃহিণীই উত্তম বাধুনী। দাঁমোদরের পরামর্শে 
হীরা খুডীকে তাহার বাড়ীতে বাঁধিতে যাইবার অনুরোধ করিল। খুডী মুখ বাকাইয়! 
কহিলেন-- 
তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা পুড়ে নেন্ধ্যা। দশী পেট্রা দিলে নাই শুধুই এলাম কেন্দ্যা | 
আবার যাইব "মামি মাংস বাঞ্ধিবারে? 
হীরা করযোড়ে কহিল-- 
ক্ষমা দেহ খুডী এবার দিব সরু ডূর্যা॥ 
খুড়ী রাগ ভুলিয়া, পা ছড়াইয়! বসিয়া মশলার ফর্দ পাড়িলেন-_ 
চন্দন লব্ঙ্গ আর এন শাদা জিরা । চৌদ্দ ছটাক ওজনে বাদ্ধিবি যু করা।॥ 
তের তোল] তেজপাত সওয়! সের ধন্যা। অর্ধ সের মরীচ লইবি দান] চিন্তা ॥ 
মের ভোর মউরি জাইত্রী ছঘ মাসা। দারুচিনি ছোঁট এলাচ নাহি পড়ে ভূষা ॥ 
বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়া। জাহত্রী কপ্পুর এন পাঁয়েসের লাগিয়া ॥ 
অতঃপর দামোদর পরামশ দিলেন, কণ্টকনগরে ( নামটি লক্ষণীয় ) গিয়। জ্ঞাতিগোত্র- 
কটুত্বকে পান দিয়া আগামী বুধবার তোমার বাড়ীতে ভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। 
অন্যান্য জাগায় নিমন্ত্রণের ভার দামোদর মিজে লইলেন । মেই অন্রপারে হীরাধর কণ্টক- 
মগরে গিয়া জাতির প্রদান দিগন্থর দোলই-এর মারফত সকলকে গুবাক দিয় আগামী 
বুধবার তাহার বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া আমিল। 
নিমন্বণ পাইয়া স্বঙাতি বন্ধুবান্ধবগণ নিদিষ্ট দিনে হীরার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। হুদা 
হীরা তাহাদের পদপ্রক্ষালনে আপ্যায়িত করিলে তারা 
বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে। 
ভেডা দেখিয়া সকলে ছুই ভায়ের বুদ্ধির প্রশংসা করিল। জাতির প্রধান দিগম্বর দোলই 
কহিলেন, সব দোষ ক্ষমা করা গেল, শান্তি লইবার দরকার নাই । খু'তখুতে মুকুন্দ কলামুড়ি 
ভেড়ার নাড়'ভূ'ড়ি দিয়া ঘণ্ট খাইবার লোঁভ প্রকাঁশ করিলে দামোদর কহিলেন, 
মাংসের ঝোল, মাংসের অঙ্থল সমন্তই খাওয়াইব। তাঁর পর ভেড়া কাটিবার জন্য কামারের 
ডাক পড়িল। নদী হুইতে ভেড়াকে সান করাইয়া আনিবার জন্তা “ছুই ধারে টানে কাছি ছজন 
ছজন।* চাঁদা বাঘ ঘন ঘন লাফ দিতে লাগিল। মানুষের ও বাঘের বহু টানা-্যাচড়ার 


৬৩ বর্ষ ] দ্বিজ নিত্যানন্দের কালুরায়-মঙ্গল ২৩ 


পর চাদা প্রতু কালুরায়ের পূজার কথা শ্মরণ করিয়া! জল হইতে উঠিল। উঠিয়া 'গফ নাড়ে 
ভাটার মত দুচক্ষু ঘুরায়”। সকলে মিলিয়া টাদাকে বধ্যভূমিতে লইয়া আদিল । কামার 
খড়গ উত্তোলন করিল। এইবার চাঁদা লেজ ফিরাইয়া নিজমুত্তি ধাবণ করিল। লক্ষ দিয়া, 
ভসঙ্কার ছাড়িয়া প্রথমে কাষারের, তাঁর পর দামোদরের, তার পর একে একে সকলের ঘাঁড় 
ভাঙ্গিতে লাগিল। হেমী ক্ষেমী চাঁদার কাছে বিস্তর লাঞ্চিত হইল। হুদা হীরা দুই ভাই 
সান করিতে গিয়াছিল। বাড়ীর নিকট ফিরিয়া হদ] হীর!কে চালের উপর বাঘ দেখাইল। 
তাড়াতাড়ি ছুই ভাই বাড়ী আপিয়া দেখিল, রাশি রাশি শব পড়িয়া আছে। 
হদা বলে হায় হীরা কি কম্ম করিলাম । ঘিজের কথায় কুলে স্ববান্ধব হারালাম ॥ 
মাথায় হাত দিয়! ছুইভাই কাঁদিতে লাগিল; তারপর ক্রোধে উন্মপ্ত হইয়া দুই ভাই ছুট 
লগুড় লইয়! টাদ্াকে তাড়া কবিল। চাঁদা লাদ দিয়া মাটিতে পড়িল, আর ছুই ভাই মার 
মার বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। চাদা জঙ্গলে লুকাইল। ছুই ভাই বনে আগুন 
ধরাইয়৷ দিল । 
চারি ধারে জলে অগ্নি ধূধৃ করিয়া। কালুরায়ে ম্মরে বাঘা বিপদ দেখিয়] ॥ 
টাদদার বিপদ্‌ বুঝিয়। দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণের বেশে হদ হীরার কাছে উপস্থিত হইলেন। ব্রাক্ষণ 
তাহাদের পিরন্ত হইতে অন্থরোধ করিলে হীরা কহিল, তুমি না সে বুড়া বামুন? ভেড়া 
বলিয়া! বাঘ দিয়া গিয়াছিলে ? আজ তোমার বাঁঘকেও পুড়াইব, আর তোমাকেও মাবিয়া 
্রক্মহত্যাপাঁতকী হইব। এই কথা বলিয়া দুই ভাই ত্রাক্ষণকে আত্রমণ করিল। 
হদা হীরার ভয়ে রাঁয় হৈল অন্তদ্ধান। ঝাউবৃক্ষপরে গিয়ে হইল অথিষ্ঠান | 
কালুরাঁয় উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, আমার পূজা! কর, সমন্ত মরা লৌক বাচাইয়! দিব। 
হীরা কহিল, তুমি কে? তোমার পরিচয় কি? “ভগ্ুমা দ্বিজের বাক্যে ন1 হয় প্রত্যয় । 
কালুরায় নিজ পরিচয় দিয়া কহিলেন-_ 
শিবানীর আজ্ঞা সদা করিতে রক্ষণ। ভবানীর বাঘের পাল রাখি অন্ধক্ষণ ॥ 
পুজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়া। দ্বিবেশে তোমারে দিয়েছিলাম ভেড়া ॥ 

তখন হীরা ভক্তিগদ্গদচিত্তে কহিল, আমি দীনহীন অধম জাতি, তোমার ভক্তি শ্বতি জানি 
না। তবে যদি দয়! কর, তোমার মোহন রূপ দেখিয়া নয়ন সার্থক করি। 

বনের আগুন নিভান হইল। চাদ! এক লাফে কালুরায়ের সন্মুখে হার্জির হুইল। 
কালুরায় টাদাকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিলেন। তাঁর পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
হদ। হীাকে সঙ্গে লইম্বা। তাঁহাদের বাড়ীর দ্রিকে ঘাত্া করিলেন। হদা-হীরার বাড়ী আসিয়া 
কালুরায় সমন্ত মৃতকে বাঁচাইয়া দ্িলেন। তাহারা বাঘ বাঘ বলিয়া চীৎকার করিয়া 
উঠিলে হুদা হার] তাহাদের সাত্বনা দিল। তার পর সকলে মিলিয়া মহ! আড়ম্বরে ঝাউফুল সহ 
নান! উপচারে কালুরায়ের পূজা করিল। এইখানেই কাহিনীর সমাপ্তি। 

বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে স্বতন্ত্র কালুরায় মঙ্গলকাহিনী এ পর্যস্ত আলোচিত হয় 
নাই। ১৩৬২ সালের দ্বিতীয় সংখ্য। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় কৰি শ্রীবল্লভের “কালুরায়ের গীত 
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প্রকাশিত হইয়াছে। নিত্যানদ্দের কাব্যে 'মুনসা” আট কালুরায়কে পরামর্শ দিয়াছে, কবি 
শ্রীবল্লভের 'কালুরায়ের গীতে” পাত্র বাণেশ্বর কালুরায়ের পরামশর্দাত্1। কালুরায়ের গীতে 
কালুরায় খাড়ির অধিকারী খগেশ্বরের নিকট পুক্জা আদায়ের প্রয়াম পাইয়াছেন, নিত্যানন্দের 
কাব্যে তিনি পাটনী হদা হীরার কাছে পুজা আদায়ে সমূত্স্থক। কালুরায়ের গীতে একা 
হীরাই পাটনীর কাঁজ করিয়াছে । এ গীতে কালুরায়ের বাহন বূপী বাঘ এবং পারের কড়ির 
বিনিময়ে পাটনীকে ডাদ। নামক ব্যাদ্র উপহৃত হইয়াছে। নিত্যানন্দের কাব্যে এক] ঠাদাই সব 
সময় ব্যাগ্রকুলের নেতৃত্ব করিয়াছে । নিত্যানন্দের রায়মজল কাহিনীর সহিত আবদুর রহিমের 
গাজী কালু ও চম্পাবতী কাহিনীর কোন কোন অংশে মিল দেখিতে পাওয়। যায়। হিন্দু দেব- 
দেবীর মাহাজ্ম্যকাহিনীর প্রত্যুন্তরব্ধ:প পরবর্তী কালে মুসলমান পীরপীরানির মাহাত্মযকাছিনী 


রচিত হইবার নঞ্জির আছে। 


বেথুন সোসাইটি-_১ 


জ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বাংলায় নব্যশিক্ষ| বিস্তারে এবং বাঙালী চিত্তে নব-চেতনার উন্মেষ সাধনে গত শতাঙ্ধীর 
সাহিত্য-সংস্কৃতিমিলক মভা-সমিতির দ্রান যে কতখানি, তাহা বলিয়! শেষ করা যায় না। এ 
সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এসকল সভামমিতির আলোচন। অপরিহার্য । প্রায় সওয়! 
শত বৎনর পূর্বের বাঙালীদের মধ্যে এই ধবনের লতা-মমিতি প্রথম স্থাপিত হয়। তদবধি সমগ্র 
উনবিংশ শতাব্দী ব্যাপিয়া এই কল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিপোধিত হইয়াছে। ১৮২৩ 
মনে গৌড়ীয় সমাজ স্থাপনে এ ধারার মৃভা-সমিতির স্চনা, ১৮৯৪ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ 
প্রতিষ্ঠায় এ ধারার পরিণতি। পরবর্তী কালেও বহু সভা-সমিতি স্থাপিত হইফ্নাছে। 
কিন্তু বাংল! দেশে, এমন কি বৃহত্তর বঙ্গেও নব-চেতন। ও নব-জাগরণ আনয়নে পূর্ববর্তী 
সভা-সমিতি যে কাধ্য করিয়াছে তাহা অস্রুগমীয়। দু ভিত্তির উপর ইমারত গঠিত হইলে 
তাহার স্থাযিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। সাহিত্য-সংস্কৃতির বেলায়ও তাহাই 
ঘটিয়াছে। 

গত শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষে গঠিত হয় গৌড়ীয় সমাজ, আবার তৃতীয় পাদের 
সুচনায় স্থাপিত হইল বেথুম মোপাইটি। এই পঁচিশ বৎসরের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাক্জ- 
নৈতিক কাঁরণে এবং নব্যশিক্ষা বিস্তার হেতু বাঙালী সমাজে ভীষণ আলোড়ন উপস্থিত 
হয়। বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিঘূলক আলোচন| দ্বার এই 
আলোড়নকে শান্ত, সংযত এবং নব্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী সমাজকে দৃঢ় সংহত করার 
গ্রয়া চলে। গৌড়ীয় সয়াজের পরে উল্লেখধোগ্য সভা একাডেমিক এসোপিয়েশ্তন। 
ইহার আদর্শে আরও বহু মতা! প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ সমুদায়ের আলোচনা-ৰ্তর্ক চলিত 
ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে | তৃতীয় দশকে এই মভার আদর্শে এমন কতগুলি সমিতিও প্রতিষ্ঠিত 
হয় যাহার উদ্দেশ্য ছিল বাংল! সাহিত্যের চচ্চা। বাংল] ভাষার মাধ্যমেই এই সকল চর্চা 
আরস্ত হয়। সর্বতত্বদীপিকা ভা (সম্পাদক-- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ), বঙ্গরঞ্জিনী সভা 
(সম্পাদক-_সংবাদ।প্রভাকর-সম্পাঁদক ঈশ্বরচন্্র পপ), বঙ্গ ভাষা প্রকাশিকা সভা (সভাপতি-_ 
পণ্ডিত গৌরীশস্কর তর্কবাগীশ )--এই সভাত্রয়ের নাম এ প্রসঙ্গে মবিশেষ উল্লেখষোগ্য 
নব্যশিক্ষার অনুশীলন অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় সাধারণ 
জ্ঞানোপাজ্জিকা সভা (9০০019৮0107 806 00018181070. 00618] 00ম13389 )। 
ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই এখানে প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচন। চলিত। দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের তখবোধিনী মভা এক বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত ও পরিচালিত হইলেও স্বদেশীয় 
শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন ও প্রসার ইহার একটি মুখ্য কর্তব্য হইয়। উঠিয়াছিল। 

৪ 
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চতুর্থ ঘশকেও নৃতন সভা-লমিতি কিছু কিছু আবিভূতি হয়, এবং এগুলির মধ্যে প্রধানতম 
হইল “ভারতব্ষায় সভা” বা বেঙ্গল ত্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি; কিন্তু এটি ছিল নিছক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান । এই সময়ে নৃতন পরিবেশে নানাকাঁরণে শাসক-শামিতের মধ্যে বিরোধ 
ঘটিবার খুবই আশঙ্কা উপস্থিত হয়। ১৮৪৯-৫০ সনে বড়লাটের আইন-সদস্য জন এলিয়ট 
ডিস্কওয়াটার বেখুন যখন দেশী-বিদেশীর ভিতরকার বিচার-বৈষম্য-বিলোপক কয়েকটি আইনের 
খসড়া প্রচার করেন তখনই এ বিরোধের প্রাবল্য বিশেষরূপে দেখা দেয়। কিন্তু এসময়ে 
দেশী-বিদেশী প্রধান এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে এমন এক শ্রেণী তখনও বিদ্যমান ছিলেন 
ধাহার! ভারতবানীদের উন্নতিপাধন মানসে একত্রিত হইবার উপযোগিতা মনেপ্রাণে শ্বীকার 
করিতেন; এবং শুধু স্বীকার করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত ছিলেন না, একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনায়ও 
তাহারা অবিলম্বে আগ্রহান্বিত হইলেন। আবার, অগ্রপরপন্থী ভারতীয় সমাজনেতাদের 
মধ্যেও এরূপ মিলন-ক্ষেত্রের প্রয়োজন একান্তভাবে অন্কভৃত হইতে থাকে । বেথুন সোসাইটি 
এই মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিল। এ কারণে এ যুগের সামাজিক ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানটি 
একটি প্রকৃষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 

ইতিপূর্বে যে-সব সতা-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের সঙ্গে কোন ব্যক্তিবিশেষের 
নাম সংযুক্ত করা হয় নাই। এই সভার সঙ্গে “বেখুন' নামটি সংযোগের তাঁষ্পধ্য কি? 
জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের 'নামোল্লেখ একটু আগেই করিয়াছি । বেখুন উদারচেতা 
ভারতহিতৈষী ; তিনি ভারতবাসীর কল্যা ণার্থে যাহ! তাল বুঝিতেন তাহা করিতেন, 
কোঁন বাধাবিপত্তি তাহার গতিরোধ করিতে কচিং সক্ষম হইত। আইনগত প্রয়াসে 
তিনি বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন; কিন্তু গিজের আয়ত্তের মধ্যে যাহা ছিল তাহা 
সম্পাদনে কেহই তীহার বাদ সাপিতে পারে নাই। বেথুন স্কুলের ( পরে, স্কুল ও কলেজ) 
গ্রতিঠাতা রূপে তিনি লমধিক প্রসিদ্ধ । তবে শিক্ষা-সমাজের (000001] 01118008107) 
সভাপতি রূপে সাধারণ শিক্ষা! বিস্তারে, বিশেব করিয়া বাংলা শিক্ষার উন্নতি-প্রচেষ্টায়। তাহার 
কতিত্বও আমাদের অন্ুবূপ স্মরণীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণমগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের 
বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী মভায় বক্তৃতাকালে ছাত্রদের বাংলার অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার 
কথা৷ বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলিতেন; তাহারাঁও ইহার দ্বারা কম উদ্ধুদ্ধ হইতেন ন|। 
বেথুন স্বয়ং উৎকুষ্ট বাংলা-বচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফত নিজ অর্থে একটি স্বর্ণপদক 
দানেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন (১৮৪৮-৪৯)। কবিবর মধুস্থদন দত্ত বাংলা অনুশীলনে প্রথম 
উপদেশ পান তদীয় বন্ধু গৌরদাস বসাঁককে লিখিত বেখুনের পত্র হইতে । এমন হিতৈষী 
ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুতে (১২ই আগস্ট ১৮৫১) সকলেই বিশেষ বাধিত হন। তাহার 
মৃত্যুর মাত্র চারি মাস পরে যখন উক্ত সভা স্থাপনের কথা হয় তখন দেশী-বিদেশী সকলেই 
তাহার নামের সঙ্গে সভার নামটি যুক্ত করিয়া! দিতে সম্মতি দান করিলেন। 

বেখুন সৌঁলাইটি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিল। প্রথম কুড়ি বংসর যে ইহা নিয়মিত 
ও সুষ্ঠভাবে চলিয়াছিল তাহার প্রমাণ রহিয়াছে । সোসাইটির নিয়মাবলী, সদস্ততালিক1 এবং 
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পঠিত প্রবন্ধসমূহ হইতে বাছাই-করা রচনাবলী লইয়! ইহারই অর্থে ও আহুকুল্যে 
মাঝে মাঝে '্রান্জ্যাকশন্স, বা সামঘ্সিক পুণ্তক প্রকাশিত হইত। ১৮৫৯-৬৯ 'এই দশ 
বৎসরের ট্রান্জ্যাকশন্‌ আমরা পাইয়াছি। ইহ হইতে এই দশ বৎসরের বেথুন সোসাইটির 
কৃত কর্ধের কথা অনেকটা জানিতে পাৰি। প্রতিষ্ঠাকাল (১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ ) হইতে 
১৮৫৯ মনে সোমাইটি পুনগঠন পর্যন্ত ইহার কাধ্যকলাপের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখানি 
সাময়িক পুন্তকে প্রদত্ত হুইয়াছে।* ইহা হইতে সৌপাইটির প্রথম দিককার বিশদ বিষরণ 
প্রাপ্তির আশা করা যায় ন।। এই সময়ে সংবাঁদপত্র-্তস্তে বেখুন সোপাইটির বিভিন্ন অধিবেশন, 
বিশেষতঃ বাঁধিক অধিবেখন গুলির কথা কতকট! বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইত। শেষোক্ত 
বিবরণে পূর্বব বৎসরের কাঁধ্যাবলির কথাও স্থান পাইত। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই সকল বিবরণ হইতে বেথুন সোসাইটির কৃতির কথা আমরা অবগত হই, সঙ্গে পে 
ইহার গুরুত্ব সহ্বন্ধেও আমাদের স্পষ্ট ধারণ দলে । সে যুগের দেশী-বিদেশী বিদ্বজ্জন অনেকেই 
এই সোসাইটির সর্গে যুক্ত ছিপেন। এখানে তাহার! প্রবন্ধ-পাঠ, বন্তৃতা-দান, আলোচনা" 
বিতর্ক প্রভৃতিতে সাগ্রহে যৌগদান করিতেন। শেষ দিকে সোসাইটি ঘখন কতকটা 
হীনপ্রভ হইয়া পড়ে তখনও বহু বিখাাত ব্যক্তি এখানে বক্তৃতা দান ও প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্্র পালের নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ঘোপাইটির প্রথম দখ বৎসরের কৃতির কথা প্রধানত সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা উপর 
নির্তর করিয়া এখানে বলা ষাইবে। 


২. 


বেখুনের মৃত্যুকালে শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারী বা সম্পাদক (আধুনিক পরিভাষা 
কিন্্মসূচিব, ) ছিলেন ডাঁঃ এফ. জে. মৌএট । তিনি ১৮৪২-৪৩ সনে কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজের অধ্যাঁপক হইয়। আসেন এবং অল্পকাঁল মধ্যেই নিজ কম্মনদক্ষতা গুণে শিক্ষা-সমাজের 
সম্পাদকপদে নিয়োজিত হন। বেথুনের মত তিনিও বিতিন্ন কর্পক্ষেত্রে এদেশীয় শিক্ষিত 
ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমিয়াছিলেন। ভারতবাসীর কল্যাণসাধনে 
তিনি খুবই উৎ্ন্ক হন। তাহাদের অভাব্অতিযোগ এবং দোষ-ক্রটি তিনি প্রত্যক্ষ 
করেন । এই সব দূর করিয়া ভারতবানীদের সঞ্জে একাবন্ধভাঁবে দেশের হিতকর বিষয়সমূহ লইয়া 
অন্ুসন্ধীন, আলোচন। ও বিবে5নাকলে এবং শেষে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য 
একটি সভা স্থাপনের কথা ডাঃ মৌএট চিন্তা করিয়াছিলেন। বেখুনের মৃত্যুর পরে তাহার 
স্থায়ী স্বতিরক্ষ। কল্পে এ উদ্দোশ্তে একটি স্থায়ী সভা! ঝ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথ। ম্বত্তংই তাহার 
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মনে উদ্দিত হইল। বেখুম সাছেবের মৃত্যুর অল্পদিন পরে তিনি এদেশের নেতৃস্থানীয় 
কৃত্তবিষ্যগণের এবং সহাঙুভূতিশীল কয়েকজন ইংরেজের নিকট এক্জন্য এক সাকু'লার ব৷ 
বিজপ্চিপত্র পাঠাইলেন । এই সাকুলারটি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; কিন্তু ইহা ষে 
উপরোক্ত উদ্দেশ্টেই রচিত তাহার আভাস আমরা পাইয়াছি। 

ডাঃ মৌএট ১১ই ডিসেম্বর ১৮৫১ দিবসে এক সভা আহ্বান করিলেন । যথাসময়ে 
কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে এই সভার অধিবেশন হুইল। সভায় উপস্থিত 
হইয়া! ধাহারা আলোচনায় যোগদান করেন তাহাদেরই নাম শুধু পাওয়া যাইতেছে । তবে 
প্রতিষ্ঠা-সদন্তঃ বলিয়া বণিত ব্যক্তিদেকও কেহ কেহ আলোচনার ফোগদানকারিগণের সঙ্গে 
যে সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন তাহা আমরী ধরিয়া লইতে পারি। কলিকাতা মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে সে যুগে বিদ্বজ্জনদের ভাল ভাল বক্ত। ভ্ইয়াছে। বেখুন সোঁদাইটির 
অধিবেশন তো বরাবর এখানেই হইত । মৌএট কর্তৃক আহৃত সভায় স্বয়ং মৌএটই 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গৌড়ীয় সমাজ বা! সাধারণ জ্ঞানোপাঁজ্জিকা সভার 
মত আনুষ্ঠানিকভাবে বেখন সোসাইটির কোন উন্দেগ্পত্র (য'হাকে সচরাচর আন্ুষ্ঠানপত্র 
বল হয়) রচিত হম নাই, অন্ততঃ আমরা তাহা পাই মাই। তবে এই 1দনকার সভায় 
মভাপতির আসন হইতে মৌএট ষে প্রারভ্তিক বক্তৃতা দেন তাহা হইতে সভার উদ্দেশ্ঠ 
বিষয়ে আমরা খানিকট। জানিয়া লইতে পারি। সভাপতি ডাঃ মৌএট নিয়রূপে সভার 
কার্য আরম্ভ করিলেন £ 
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প্রারস্ভিক বক্তৃতায় ভাঃ মৌএট প্রস্তাবিত সোসাইটি বাঁ সভা স্থাপনের আবশ্তকত। 
বিশেষভাবে বিবৃত করেন। কলিকাতায় তখন এপিয়াটিক পোপাইটি, ৃষি-সমাজ বা! গ্রগ্রি- 





* পুত 26779) ৫7170760700 06 77015 062402, 2018 5৪087 2889 


৬৩ বর্ষ] বেথুন সোসাইটি-_১ ২৯ 


কাল্চারাল সোসাইটি এবং এইরূপ আরও অনেক সভা-সমিতি ছিল। কিন্তু এব বিশেষ 
বিশেষ উদ্দেশ্ঠে প্রতিষ্ঠিত বলিয়! এখানে সাধারণ শিক্ষিত জনের মেলামেশা! এবং সাধারণ 
হিতকর বিষয়ের আলোচনাঁদি সম্ভব ছিল না। এজন্ত ভিন্ন ধরণের, অথচ অনুরূপ দৃঢ় ভিত্তির 
উপর সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন । ডাঃ মৌএট দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলগ ও স্কটলগ্ডের 
বিশ্ববিদ্ভালয়লমূহের এবং বড় বড় শহরের মানপিক উৎকষমূলক প্রতিষ্টানাদির কথ। উল্লেখ 
করেন। দেশীয়দের সাঁঘাজিক মেলামেশা, এমনকি আত্মীয়ম্বজনের মধ্যেও, যেব্দপ 
সংকীর্ণ তাহাতে এ প্রকার এক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োন্রনীয়তা সমধিক। ইহার পর যৌএট 
প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্ঠ সম্বদ্ধে বলেন যে, ধন্ম ও রাজনীতি ব্যতিরেকে সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি 
যাবতীয় বিষয়ই এখানে আলোচনা কর! যাইবে। সভা পরিচাঁলনের ব্যয় এক বৎসরের জন্য 
মৌএট স্বয়ং বহন করিবেন বলিয়া ঘোষণ। করিপেন। 

সভাপতির অভিভীষণের পর, উক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহার! 
আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের ভিতর ছিলেন- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহষি), 
পাত্রী কুষ্ণমোহুন বন্দে]াপা ধ্যার, ড. স্পেঙ্গার, পার্রী জেম্স লঙ, ডাঃ সুধ্যকূমার গুডিব চক্রবস্তাঁ। 
আলোচনার পর প্রস্তাবিত সভ] স্থাঁগমে সকলেই একমত হষ্টলেন। উপস্থিতমত কয়েকটি 
নিয়মও ধার্য হইল । প্রথমেই সোসাইটির মূল উদ্দে্ঠা এই প্রস্তাবের মধ্যে বিবৃত হয়ঃ 


*111)80 5 9001467, ১০:9৪$81131090 10887 6৮৪ 7800 01 0002 1399009 8001065) 10৮ 009 
0008109:88107 000 11800188100 01009881009 ০০000069 160) [01697805810 800 9019009,1? 


ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সোপাইটির উদ্দেশ্ট স্থিরীকৃত হইল সাহিত্য-বিজ্ঞান বিষয়ে 
আলোচন।-গব্যেণা। পর্ব ও রাজনীতি ইহা হইতে প্রথমীবধি বাদ দেওয়। হয়। সৌপাইটির 
নামকরণ হয় “বেন পোসাইটি'। সভাপতি হইলেন ডাঃ যৌএট; সম্পাদক নিযুক্ত হন 
প্যারীচাদ মিত্র। পরবর্তী সভা আহবান এবং প্রবদ্ধ-পাঠক নিদ্ধারণের ভার সভাপতি ও 
সম্পাদকের উপর অপিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে এবং কষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সমর্থনে সভ। মৌএটের এতাদৃশ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হিতকারক প্রয়াসের নিমিত্ব আস্তরিক 
সাধুবাদ করিলেন। 


০ 


বেখুন সোদাইটির দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হইল ১৮৫২, ৮ই জাচয়ারী মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে । ডাঃ মৌএট যথারীত্তি সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে 
সভার কার্া-পরিচালনার নিমিত্ত কয়েকটি নিয়ম নির্ধারিত হইল। এগুলি এখানে বিশদভাবে 
উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাঁই। মূল কয়েকটির মন্দ এইরূপ £ প্রতি মাসের দ্বিতীয় 
বৃহস্পতিবার সভার অধিবেশন হইবে। সোসাইটির সদস্য হইতে হইলে পূর্ব্ব অধিবেশনে সভার 
ছুই জন সদস্য কর্তৃক তাহার নাম প্রস্তাবিত ও সমথিত হওয়] প্রয়োজন । সোসাইটিতে 


৩০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক! [ ১ম সংখ্য। 


ইংরেজী, বাংলা এবং উর্দ, এই তিনটি ভাষায়ই প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা দান এবং আলোচনাদি করা 
চলিবে । সভার কায পরিচালনার জন্ত একজ্জন নভা'পতি, একজন সম্পাদক এবং একটি “কমিটি 
অফ পেপার্স” বা 'গ্রস্থ-সভা” থাকিবে। পঠিত প্রবন্ধে সভার স্বত্ব হইবে। তবে গ্রন্থ-সভ। যোগ্য 
বিবেচনা করিলে অন্তাত্র উহা! প্রকাশের অনুমতি প্রবন্ধকারকে দিতে পারিবেন। সভার 
বাখ্সরিক সাধারণ অধিবেশন হইবে প্রতি বৎসর জানুয়ারী মাসে; এই সাধারণ সভা প্রতি 
বর সভাপতি, সম্পাদক এবং গ্র্-নভা নির্ধ।চিত করিবেন। সোসাইটির তিন জন সদস্য 
লইয়া গ্রন্থ-সভ1 গঠিত হইবে স্থির হয়। 

মোসাইটির এই দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে নিষ্লোক্ত ব্যক্তিত্রয়কে লইয়! 'কমিটি অফ পেপার্স? 
বাগ্রস্থনভা গঠিত হইল £ মেজর জি, টি. মার্শাল, মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পান্রী 
কৃষমোহন বন্দ্যেপাধ্যায়। পূর্ব অধিবেশনের নিদ্দেশ মত সভাপতি এবং সম্পাদকের 
অ্ঃরোধে কলিকাঁতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সুধ্যকুমার গুড়িব চক্রবর্তী 02 
106 9901৮৮৮ [00]70ঘ52257860108080% শীবক একটি সুদীর্ঘ তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। প্রবন্ধটি এতই সময়োপযোগী হইয়াছিল যে, অত্যন্ত দীর্ঘ হইলেও “বেঙ্গল 
হুরকরা” গ্রন্থ-সভার অনুমতি লইয়া উহা'ৰ সবটা প্রকাশিত করেন। কলিকাঁত! সে যুগে আদৌ 
স্বাস্থ্যকর ছিল না। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ের “রাতে মশ! দিনে মাছি, এই নিষ্বে কলকাতার 
আছি” অক্ষরে অক্ষরে সত্য ছিল। আর ইহার উপর হইত ভিন্ন ভিন্ন খতুতে বিভিন্ন রকম 
ব্যাধির প্রাছুর্তাব। দেশী-বিদেশী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কলিকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পূর্ব 
হইতেই নানারূপ চিন্তা ও আয়োজন করিতেছিলেন। ডাঃ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ এইবপ চিন্তার ফল। 
প্রবন্ধ পাঠের পরে আলোচনায় যোগদান করেন স্ব সভাপতি এবং আরও কয়েকজ্বন। 
প্রবন্ধের ভিতরে এদেশীয় লোকজনের আচার-আচরণ পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি কতকগুলি 
বিতর্কমুলক বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছিল। কলিকাতা প্রিভিযু বেখুন সোসাইটির 
আবির্ভাবকাহিনীর প্রসঙ্গে এই গ্থম বর্ততীরও আংশিক আলোচন। করিয়াছিলেন |* 

প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার পর সভাপতি মৌএট ঘোষণা! করেন যে, মোনা ইটির পরবর্তী 
মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ কৰিবেন পাত্রী কষ্চমোহন বান্দ্য।পাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয়-_ 
407. 981250718[09/,৮ অর্থাৎ সংস্কৃত কাব্য। নিয়ের ভদ্রমহোদয়গণ সোসাইটির 
সদস্য পদ গ্রহণ করিলেন। ইহারাই সোঁধাইটির প্রতিষ্ঠাসদস্ত £ ১ এফ. জে. মৌএট 
২ রাধানাথ শিকদার, ৩ রামচন্দ্র মিত্র, ৪ আনন্দরাম ফুকন, ৫ পাত্রী জেমূস লঙ, ৬ মেজর জি. 
টি. মার্শাল, ৭ জ্ঞানেন্দ্রমাহন ঠাকুর, ৮ পাড্রী কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ এল. ক্লিট, 
১* ড. শ্পরেঙ্গার, ১১ ডাঃ হুর্ধ্যকুমাঁর গুঁড়িব চক্রবর্তী ১২ প্যারীচরণ সরকার, ১৩ দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর, ১৪ রামগোপাল ঘোষ, ১৫ প্যারীঠাদ মিত্র, ১৬ হরচন্দ্র দত্ত, ১৭ কৈলাসচন্ত্র বন্ধ, 
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১৮ হরমোহুন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রসিকলাল সেন, ১* প্রসরকুমার মিত্র এবং ২১ গোপাঁলচজ্দ 
দত্ত। সদস্যগণ প্রত্যেকেই সে যুগে বিভিন্ন বিভাগে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন ।* 

এই প্রাথমিক বা প্রতিষ্ঠা-সদস্যদের তালিকা সম্বদ্ধে এখানে ছ'একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । বে্থেন সোসাইটির প্রথম আট-ন্য বৎসরের ষে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে সন্লিবেশিত তালিকায় দেখিতেছি প্রতিষ্ঠা-সমস্ত চব্বিশ জন। 
প্রথম এবং দ্বিতীয় তালিক1 মিলাইয় কুড়ি জনের নাম একই পাই। দ্বিতীয় তালিকায় 
নৃতন চারি জন সদস্যের নাম যথাক্রমে__পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জগদীশনাথ রায় 
নবীনচন্দ্র মিত্র এবং দক্ষিণারঞ্চন মুখোপাধ্যায় (পরে রাজা )। এই তালিকায় আনন্দরাম 
ফুকনের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে । তালিকা ছুইটি ঘাঁচাই করিয়। দেখিবার সুত্র এখন আর 
পাওয়া যাইবে না। তবে মোটামুটি এই পচিশ জনকেই আমর প্র।থমিক বা 'প্রতিষ্ঠা-সদশ্ত” 
বলিয়! ধরিয়া লইতে পারি। সোসাইটির প্রতিষ্টার পর ডাঃ মৌএট মফস্বলের বিছজ্জনকেও 
সভার সদস্-পদ গ্রহণের নিমিত্ত অবোধপত্জ প্রেরণ করেন। তাহারা অনেকে ক্রমে সদস্থা- 
শ্রেণীতৃক্ত হইলেন। 


্ 


বেখুন সোসাইটির মীসিক অধিবেশনগুলি রীতিমত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল 
অধিবেশনের বিবরণ ন। পাওয়া গেলেও বামিক বিবরণী হইতে ইহাদের পরিচয় মিলে। 
সোসাইটির একটি মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৫২, ৮ই এপ্রিল তারিখে । কতকগুলি কারণে 
এই অধিবেশনটি বিশেষ স্মরণীয় । বনু ইংরেজ ও বাঙালী বিদ্বান এই অধিবেশনে 
যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমখিত হইবার পর সদস্য রূপে গৃহীত হইলেন। আর শুধু কলিকাতা! 
হইতে নয়, হাওড়া, হুগলী, চন্দননগর এবং ঢাঁকা হইতেও কয়েকজনের নামের প্রস্তাব আসে। 
ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন-ভৃদেব মুখোপাধ্যায় ( হাওড়া), এম্‌ গ্রগৰী (হুগলী কলেজ ), 
শ্যামীচরণ ঘোষ ( চন্দননগর ), গৌরদাস বসাক, গিরীশচন্্র ঘোষ, ডবলিউ. ক্লার্ক, গোবিন্দচন্দ্ 
দত্ত, ব্রজন্থন্দর মিত্র (ঢাকা )। 

ঢাকায় সোসাইটির ছুই জন প্রধান সদ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবং রামশঙ্কর সেন। 
তাহারা কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া ৫ই এপ্রিল ১৮৫২ তারিখে সোসাইটিতে একখানি প্র 
জেখেন। তীহাব প্রস্তাব করেন, সোসাইটির কাঁধ্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধাদি বাংল! 
ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা হইলে সাধারণের বিশেষ উপকাঁর হইবে এবং এবিময়ে 
মোসাইটির বিব্চেনা করা আশু প্রয়োজন । আর একটি প্রস্তাবে তাহার! বলেন ধে, 
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মফত্বলের সাস্যদের অবগতির জন্য কাধ্যবিবরণ এবং পঠিত প্রবন্ধের পারাংশ প্রচারের 
হু উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। মাপিক অধিবেশনে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ বা বক্তৃতা দানের 
ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু তাহাদের মতে নিদিষ্ট প্রবন্ধ ছাড়াও এমন সব বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ ও 
মাসিক অধিবেশনে পাঠ করা যাইতে পারে, যাহাতে কোন কোন অঞ্চলের ভৌগোলিক 
অবস্থান ব1 পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যাদি সন্গিবেশিত থাকিবে । এই অকল গ্রবন্ধ অবশ্য 
সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার। পত্রোক্ত চতুর্থ প্রস্তাবে, সোসাইটির স্থানীয় সাশ্যদের লইয়া 
উহারই আদর্শে ঢাকায় একটি শাখা সমিতি স্থাপনের কথা বলা হয়। পত্রপ্রেরকদ্বয় 
মোসাইটিকে অনুরোধ করেন, ঢাকাস্থ এই শাখাকে 'ত্রাঞ্চ বেখুন পোসাইটি' নাম দিবার 
অনুমতি ষেন সভা-কন্তুপক্ষ তাহাদিগকে দেন । 

পত্রোক্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় কোন কোন প্রস্তাব সন্বদ্ধে সোদাইটি তখনই স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। পান্্রী লঙের প্রস্তাবে এবং উপস্থিত সদস্যদের 
ম্সর্থনে প্রথম ভিনটি অণ্ডা এম্পরকে বিবেচনা করিবার জন্য “কমিটি অফ পেপার্স 
বা গ্রস্থ-মভার উপর ভার দেওয়া হইল। চতুর্থ প্রস্তাব অর্থাৎ ঢাকার প্রস্তাবিত সভাকে ব্রাঞ্চ 
বেখুন সোসাইটি” নামকরণে সকলেই সানন্দে সম্মতি দীন করিলেন। সোসাইটিকে 
স্বেচ্ছায় কিছু কিছু চাদা দানের কথা উল্লেথ করিয়] রামগোঁপাল ঘোষ এক প্রস্তাব আনয়ন 
করেন । ডাঃ কু্যকুমার গুডিব চক্রবন্তী দ্বারা ইহ লমধিত হয়। কিন্তু সম্পাদক 
প্যারীটাদ মিত্রের লংশোধক প্রস্তাবে এ বিষয়টির বিবেচনার ভারও গ্রন্থ-সভার উপর 
ছাড়িয়া দেওয়া হইল। 

মাসিক অধিবেশনের মুখ্য কম্ম প্রবদ্ধ-পাঠ। বৈষয়িক কায্যাদি মমপনান্তে প্রবন্ধ পাঠ 
আরম্ত হয়। আলোচ্যসভায় হরচন্দ্র দত্ত “বাংল! কবিতা" সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ-পাঠ করেন । 
প্রবন্ধ পাঠের পর মহেন্্রনাথ সোম প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের উপর কিছু মন্তব্য করেন। এই 
বিষম সম্পর্কে নবীনচন্দ্র পালিতেরও একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। পাঠের পর আলোচনা 
স্থুরু হয়। কৈলাসচন্দ্র বন্থ প্রমুখ কয়েকজন সদস্য এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। 
বাংলা কবিতা অর্বাটীন, অশ্লীল, অনন্ত ও উচ্চভাব বিরহিত বলিয়া প্রবন্ধ-পাঠক 
মন্তব্য করেন। এক বক্তা এমনও বলেন £ “বাঙ্গালিরা বহুকাল পধ্যন্ত পরাধীনতা- 
শৃঙ্থলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্ররুত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই ।” বক্তার 
প্রায় নকলেই এই মতের সমর্থন করিলেন। এ বিষয়ে বিতর্ক উপস্থিত হইলে 
সভাপতি মৌএট বাংলা কবিতার উপরে আলোচনা পরবতী অধিবেশন পধ্যন্ত স্থগিত 
রাখিলেন। তিনি আরও ঘোঁধণা করিলেন যে, পরবর্তী মাপিক অধিবেশনে (১৩ই মে 
১৮৫২) ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মি. লিউইস 'ম্যাকবেথ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিবেন ।* 
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পরবর্তী মাসিক অদদিব্শেনে বাংলা কবিতা"র উপরে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পূর্বের সভায় মনে হয়, এই প্রবন্ধ পাঠের বিষয় কিছুই বল! হয নাই । 
সভাপতির বিশেষ অন্কমতিতে ইহা পঠিত হইয়া থাকিবে। সভার প্রথম বাধিক 
বিবরণে ও হয়ত এই কারণে কবি রঙগলালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হয় নাই। তবে এই 
প্রবন্ধটি এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় হইয়া আছে। বাংলা সাহিত্য 
তথা বাংলা কবিতা সম্বন্ধে উপবোক্ত অপবাঁদ যে তথ্যাগগ বা! যুক্তিসহ নহে, কবি রঙ্জলাল 
এই প্রবন্ধে বাংলা কবিতা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া এবং পাশাপাশি ইংরেজী 
কবিতার কোন কোন অংশ বসাইয়া তুলনামূলক আলোচনা দ্বার। তাহা বুঝাইয়া দেন । 
হরচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র পালিত এবং কৈলাসচন্ত্র বন্থুর কতক গুলি মন্তবোর তিনি তীত্র প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন। বক্ততাঁপ্ কবি রঙ্গলাল বেখুনের বাংলা-সাচিত্য-প্রীতি সম্বদ্ধে বলেন : 

“আমরা অগ্য যে মহাত্মার নামে প্রতিষ্টিত সভায় অধিষঠঠিত বহিয়াছি, সেই মহাত। 
বাঙ্গালা কবিতার একজন বিশেষ বাদ্ধব ছিলেন, তিনি মৃত্যুর কিয়ৎ মাঁস পূর্বে এ অকিঞ্চনেষ 
প্রতি এবং "নন্ত এক বন্ধাকে এই বিষয় সম্পাদনার্থ স্বতন্থ; রূপে আজ্ঞ। প্রদান করিয়াঁহিলেন, 
কিন্ত তিনি আমারদিগকে পরিত্যাগ করিস! গিয়াছেন, এইক্ষণে কে মামারদিগকে উৎসাহ 
দিবেন? অতএব যে মহাশয় বাঙ্গাল দেশের, বাঙ্গাল! ভাঁবাঁর এবং বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃত 
বন্ধু ছিলেন সেই মহাত্মা জন, এলিয়েট, ডিস্বওয়াটার বীটন ঈশ্বর সমীপে অত্যন্ত নির্শলানন্দ 
সম্ভোগ করুন এবং তাহার নাঁম ঘোষক, তাঁহার মত পোষক, সঙ্জনমনন্ভোষক এই বাটন 
সমাজ চন্দ্রা্দিত্যের স্থিতিকাল পর্য)স্ত বর্তমান থাকুক ইহাই আমারদিগের একাস্থিকী 
প্রার্থনা ।”* 


৫ 


প্রথম বৎসরে সোসাইটির কার্য অতি তৎপরতার সহিত সম্পন্ন হয। প্রত্যেকটি মানিক 
অধিবেশনের বিবরণ না পাওয়া গেলেও প্রথম বাধিক বিপোটি বা কাঁর্যাবিবলণ হইতে 
সোসাইটির বৈষয়িক কার্ধ্যার্দি এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনার বিষয় আমরা 
জানিতে পাঁরিতেছি । প্রথম বাৎসরিক বিবরণের 'গরথমেই 'অতি পরিষ্কার কপে সোসাইটি 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের ব্যয় উল্লিখিত হইয়াছে £ 


10061500006 9০901965 ছা 686৪1181080 6০ 10:00006 82070306 8106 93009160 1961588 
01173670881 ৪ 08৪6০ [0 11601815808 801806160 1৪01৪ 000 61000111819 ৪ 10680 30691190108] 
10651000285 ঠ1580 00 05 80002)01151560 05 06092105808 11 60683086108 86586 01 60৪ 
18619 900165.+ 


এই উদ্দেশ্টে যে কার্য চলিযাছিল তাহা বলাই বাহুল্য । সোসাইটি সাহিত্য এবং বিজ্ঞান 





* বাঙাল কবিত। বিষয়ক প্রবন্ধ । রঞ্তল পাবলিশিং প্রকাশিত, ছুশ্প্াপা গ্রন্থমাল। ১০৭২, পৃ, ৩৬ । 
৫ 


৬৪ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


বিষয়ে আলোঁচনা-অচুসন্ধানের একটি প্রকুষ্ট ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। এক বৎসরের মধ্যেই 
মোট অদন্ত-সংখ্যা হইল ১৩১ জন। তাহাদের মধ্যে ১০৬ জন তারতীয়। মৌসাইটির 
প্রথম বাৎসরিক ব্বিরণে প্রকাশ, এই বৎসর নয়টি প্রনন্ধ বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
আলোচিত হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে নিযে যে পঠিত প্রবন্ধসমুহের তালিকা দেওয়া 
গেল তাহাতে কবি রঙ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের (“বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ” ) 
উল্লেখ দেখি না। এটিকেও পঠিত প্রবন্ধ বলিয়! ধর। হইলে পঠিত প্রবন্ধের সংখা! দীড়ায় 
দশটি। পঠিত প্রবন্ধসমূহ বাদে ইগ্চিনীয়ার কনেল গুড উইন “01511 77067096106 80৫ 
40016506989” এবং কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হেনরি উড়ো! “01190010 01919050189 
সম্বন্ধে যথাক্রমে ১৮৫২, ২র1 ও ২৯শে নবেম্বর বক্তৃত। দান করেন । মাসিক অধিবেশনে পঠিত 
প্রবন্ধের প্রায় সবগুলির উপরই বেশ আলোচন1 চলিয়াছিল, আর এতাদৃশ আলোচনায় 
সভাপতি-সয়েত বহু স্থধীজন যোগদান করেন। কোন কোন প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় 
লিখিত হয়। 'প্রবন্ধ-ভালিক? এই : 


1,090 086 9016%5 110010105970606 01 05100680--7 1017 8, 95 08008510165 

4০00 95810801018 006৮ -7035 606 ও, 1, 81582001198, 

8. 00 008 390681119০0 (0, 16£6:0096 80 1018 0008108]) 90019], 10661160608] ৪00 
2008) 10505880586 80. 076361৮7538 [ভ৪িএত 00080062 উ10666৮, 
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৭00 6৮৪ 21059056101 8200. [8101050101010160 10. 13910881135 1380 126৮ 
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৪, 0৮. 60৪ 016860৮9৮86 ৮56 ঘা০6010 0১70810908৪ 01 881001609 10106908805 
178৯৩ 05208110792 9011), 


9,০08 6৪ 79185100৪00. 48801066 4055068828 01 5018009 8100 10169786015 10 ৪ 
0০077681919 10000761000 12:08008 1:9০02507 9010001011:8169,1” 


উক্ত বাঁষিক বিবরণে বল! হয় ষে, ড. ম্যক্কেল্যাড ভূতত্ব, এফ. জি. সিডন্স রসাঁয়ন এবং 
আর. জোন্স অঙ্বীক্ষণ-যন্তর সন্ধে চিত্রসহযোগে বক্তৃতা দিতে সম্মত হইয়াছেন। ইহার! 
প্রতোকেই নিজ নিজ বিষয়ে স্থুপপ্তিত। মাপিক অধিবেশনের ফাকে ফ্কাকে এই সকল 
বন্তৃতার ব্যবস্থা কর! হইবে, এবং সকলের স্থবিধার জন্ত সদ্ধ্য। সাতটার পরিবর্থে ছয়টার সময় 
বতুতা আরম্ভ হইবে। সোদাইটিতে পঠিত প্রবন্ধগুলি বাংলায় অন্গবাদের ষে প্রস্তাব 
ঢাক হইতে আসে সে সম্বদ্ধে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, প্রথমে সোসাইটির 
কাধাবিবরণী পঠিত প্রবদ্ধসমূহ হইতে উত্কষ্টগুলি বাছাই করিয়া তৎ্সমেত ছাপা হইবে, 
এবং অন্তবাদের কথা পরে বিবেচনা করা যাঁইবে। বেখুন সোসাইটির শাখ। পূর্ব প্রস্তাব 
মত ঢাকার সদস্যগণ প্রতিষ্ঠা করেন। শাখা সমিতির কার্যকলাপ বিশেষ আশাপ্রদ ও 
উৎসাহঙ্জনক বলিয়া বিবরণীতে উল্লিখিত হুইয়াছে। সমশ্তগণের চাদা দান সম্পর্কেও 





«1176 :367901 27701%) 6৫5 116 10666006 1882, 


৬৩ বর্ষ ] বেথুন সোসাইটি--১ ৩৫ 


কতৃপক্ষ একটি শিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিশ্ত্রের প্রত্তাবে ডাঃ যৌএটকে সন্বৎ্মরের ব্যয় 
নির্বাহের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হয়, এবং স্থির হয় ষে, সদন্যগণকে ন্বেচ্ছামূলক চাদা দিতে 
আহ্বান করা হইবে। সোদাইটির কাধ্যক্ষেত্র প্রসারিত হওয়াম্ঘ এপ করা আবশ্বক হইয়া 
পড়িয়াছিল। প্রস্তাবটি এই : 


1795956: 609010] 609 8০0616) 2095 £89] 60 69 চ১:98106106 [07 91006768006 69 চ্য 
81] 689 63060899 10: 008 7881, 606 00100116668 55801651010, 0090) 98 6008 01810018920006 
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প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে, উপস্থিত সদন্দের মধো রামগোপাল ঘোষ এবং জি. লিউইস 
প্রত্যেকে দশ টাকা করিঘা দান করেন। এই বিবরণে ছুইটি প্রস্তাব সম্পকে স্থপারিদ কর! 
হয়। প্রত্যেক সাস্ত যাহাতে ষাশ্মাপিক অগ্রিম এক টাকা করিয়া চাদ] দেন, একটি 
প্রস্তাবে তাহা বিষয় ব্লা হয়। আব একটি প্রস্তাবে একজন সহ-সভাপতির স্থলে 
ছুই জন সহ-সভাপতি নির্বাচনের এবং এই ছুই জনের মধ্যে একজন ভারতীয়কে গ্রহণের 
কথা থাকে । 

প্রথম বাৎসরিক সভায় ছুইটি প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রত্যেক সদস্যের নিকট হুইতে 
ষাগ্মাদিক এক টাঁকা! করিয়! চাদ! গ্রহণের বিষয় ধাখ্য হয়। পরবর্তী বৎসরের জন্ত নিয়লিশিত 
সদস্যদের লইয়! অধ্যক্ষ-মত| গঠিত হইল : 

ডাঃ এফ. জে. মৌএট-_সূভাপতি 

রামগোপাল ঘোষ, ) 

পানা লিও ) -সহ-সভাঁপতি 

প্যারীচাদ মিত্র- সম্পাদক 

মেজর জি. টি. মার্্যাল 

পাত্রী কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1 _ গ্রন্বসভার সদস্য 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


এইভাবে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, কৃষি, অথনীতি মান ব্যিয়েই মোপাইটির 
মধো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার স্থত্রপাত হইল। 
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বাঙ্গলা ভাষায় বিচ্যাস্থন্দর কাবা 


অধ্যাপক আ্ব্রদিবনাথ রায় 
( পূরপ্রকাশিতের পর ) 


কষ্চরাঁমের কোটাঁল মালিনীর সহিত বাক্‌যুদ্ধ করার পর তাহাকে সোয়ারের হাওয়াল 
করিয়া দিঘা তাহার ঘরে প্রবেশ করিপ। তাহ। দোঁথয়া হন্দর ভয় পহিয়। সুড়ন্বপথে পলায়ন 
করিলেন। কোটালগণ চোর চোর ব্লিয়। চীৎকার করিয। উঠিল। কোটালের সেন! ঘর 
ভাজিয়া ফেলিল, সুন্দরের বিছানা টানির| ফেলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে বিশাল স্থড়্গ 
আবি্কত হইল। কোটালগণ সানন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তাহাদের বিজয়-নাগর! শুনিয়া 
রাজ! মনে করিলেন--চোর ধর পড়িয়াছে। রাগার নিকট হইতে কোটাল হড়ঙ্গ খুলিতে 
জাদেশ পাইল। 

রামপ্রসাদ ও কুষ্ণগামের অন্নকরণে শিখিতেছেন, মালিশীকে সোয়ারের হাওয়ালে নজর- 
বন্দী কনিয়! রাখিয়। কোটাল চারি দিকে অনুসন্ধান করতে লাগিল, ফুলের বাগান জাঙ্গিয়া 
ভচনচ করিয়া দিল। তাহার পর তাঁছার ঘরে ঢুকিল। হুন্দর কোটালের ব্যাপার কিছু 
জানিতেন না। তিনি কালীমন্্ জপ করিতেছিলেন। কাটাঁল 'এ চোর? বলিয়া ঘরে ঢুকিতেই 
তাহার প্যানভর্গ হইল, তিনি স্থড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন । কোটালগণ স্থুড়ঙ্ে প্রবেশ করিতে 
মাহস করিল ন|। কেহ কিছুটা প্রবেশ করিয়া ইাপাইযা উঠিল। তাহার পর কোটালই 
খন্দক খুঁড়িতে আদেশ করিল। 

মধুস্থদন সুড়ঙ্গ আবিফারের কথা ব| স্থৃডন্গ খুঁড়িম। ফেলিবার কথা বলেন নাই । মালিনী 
স্বীকার করিলেই কোটালগণ বিদ্যার গৃহ গিয়া! ঘিরিয়া৷ ফেলিল। 

বলরাম ও রাধাকান্তের কাব্যে কি ভাবে সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, তাহা ইতিপৃৰে 
দ্রেখাইয়াছি। এখন ভারতচন্্র এই প্রসঙ্গটি কি ভাবে বর্ণন1 করিয়াছেন দেখাইতেছি। 

ভারতচন্ত্র সম্পূর্ণ অন্যরূপে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার প্রকরণটি বর্ণনা করিয়াছেন। রাজার 
নিকট হইতে বিদ্যার মন্দির তল্লাদ করিবার অশ্তমতি পাইয়া কোটাল যখন বিদ্যার মন্দিবের 
দিকে চলিল তখন-- 


কোটাল শিগ্ধার ঘরে সুরাধ সদ্ধান করে 
কোন্‌ পথে আমে যায় চোর। 
কি করিব কৌথা যাৰ কেমনে চোরেরে পাব 


কেমনে বাধিবে প্রাণ মোর ॥ 
তাহার পর কৃটবুদ্ধি কোটা'ল ঘরের ভিতরে গিঘা শধ্য! টানিয়া ফেলিয়! পালক্ক সরাইতেই 
নুড়ঙ্গপথ আবিকার করিয়া ফেলিল। ভাবতচন্ত্র এই গ্রসঙ্গটি অভ্যস্ত স্বাভাবিক ভাঁবে 
বর্ণনা করিয়াছেন। পিন্দুর প্রমঞ্চ, খন্দকখনন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন না করিয়া 


৬৩ বর্ষ] বাঙলা ভাষায় বিদ্যানুন্দর কাব্য ৩৭ 


হজ নরল ভাবে, যে ভাবে পুলিশে খানাতল্লানী করে, সেই ভাবে অন্থপন্ধান করিয়া অতি 
সহজেই হ্ুড়ঙ্গপথ আবির করাইয়াছেন। এইখানেই ভারতচন্দ্রের বিশেষত্ব । 


চোর ধর। 


চোর ধর! প্রসঙ্গটি অধিকাংশ কাব্যে চারি প্রকরণে বিভক্ত__(ক) খন্দবক খনন, (খ) 
স্বন্দরের স্ত্রীবেশ ধারণ, (গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধর। এবং (ঘ) বিদ্যার বিলাপ, বাণীর « 
নারীগণের আক্ষেপ। আমরা একে একে এই প্রকরণপগুলির তুলনামূলক সমাঁলে।চন। করিব । 


(ক) খন্দক খনন 


গোবিন্ধদাস লিখিতেছেন--কোটাল স্ডঙ্গ আবিষ্কার করিয় রাজাকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানাইতে লোক পাঠাইল এবং এদিকে স্থড়ঙ্গ পাহার! দিবার ব্যবস্থ। করিল। স্থডঙ্গযে 
কোথায় গিয়াছে তখন তাহ। না জানিলেও সন্দেহ করিল যে, তাহ! বিগ্ভার গৃহে গিয়াছে। 
কিন্তু সাহস করিয়| কেহ স্ড়ঙের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, ছু একজন মাহস করিয়] কিছুট! 
গিম়াছিল। 
দেখিল স্থড়ঙ্গপথ মহাজ্যোতিশয়। বিচিত্র জাঙ্গাল দেখে অপূর্ব সকল। 
জন ছুই চারি গিয়৷ উঠিল তথায় ॥। যাইতে চলিল পথ স্থগন্ধি শীতল ॥ 
কোটালের চরের মুখে রাজা সকল কথা শুনিয়। বিস্মিত হইলেন। কিন্ত সেই রাত্রে কিছু 
না৷ করিয়া পরদিন প্রভাতে খন্দক খুঁড়িতে লোক পাঠাইলেন--হড়ঙ্গটি মাটির উপর 
হইতে খুঁড়িয়া খালের মত কাটিয়া ফেলা হইল। গোবিন্বদাস স্থড়ঙ্গ খনন অতি সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ৃষ্ণরাম অপেক্ষাকৃত বিশদ বর্ণণা করিয়াছেন। বিদ্যা শুনিয়! ভীত 
হইয়া পড়িলেন এবং স্থন্দরকে নারীবেশ ধরিতে পরামর্শ দিলেন । 
রামপ্রসাদ কোটাল কনক এই সুড়ঙ্গ খনন বৃত্তান্ত যথেষ্ট বাড়াইয়া লিখিয়াছেন এবং 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসরকাঁর হইতে কি করিয়া লৌকর্দিগকে জোর করিয়া মজুর 
থাটান হইত, তাহার একট! চিত্র দিয়াছেন -- 
“থন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম। সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥ 
যারে পায়ে তাবে ধরে গালে মারে চড়। পলাবে বলিয়। রাঁখে কাড়িয়৷ কাপড় ॥ 
তথনি হাজার তিন আনিল কোদালি ॥ মজুরের নিঘাবান! পাচ শত ঢালী। 
রামপ্রনাদ এই প্রনঙ্গে গুজব প্রচারের একটি সাময়িক চিত্র দিয়াছেন-_ ৰ 
“খোসতত্ব কোতোয়াঁল ঘন ঘন ডঙ্কা। সহরে গুদ্রব ওঠে একে এক শত। 
নগরনিবাসী লোক পায় বড় শঙ্কা ॥ গল্প ঝাড়ে বড়ই আটাঁর-মেসে যত ॥ 
কেহ বলে ধর1 গেল কেহ বলে মিছ1। দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 
কেহ বলে কে ভাই উহার সরে পিছা ॥ পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট | 
ইহার পর রামপ্রপাদ ঘট] করিয়া খন্দক খননের বর্ণনা করিয়াছেন। 


৮ সাহিত/-পরিষৎ-পত্রিক। | ১ম সংখ্য। 


বলরাষের কোটালগণ সথড়জপথেই বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল । স্থতরাং সেখানে এই 
খন্দক খননের প্রশ্নই উঠে না এবং মধুস্থদনের কাব্যে মালিনী সকল কথ! স্বীকার করায় 
কোটালগণ সরালর বিগ্ভার মন্দিরে গিয়। উপাস্থৃত হইয়াছেন । স্থতরাং তাহাতে ও এ প্রন 
নাই। 


(খ) শ্রন্দরের নারীবেশ ধারণ 


স্থন্দণ বিদ্যার গৃহে পলাইয়া। গেলে বিছ্যা! তাহাকে নারীধেশে সখীগণের মধ্যে লুকাইয়। 

থাফিতে পরামশ দিলেন। এ সম্বদ্ষে গোবিন্দধান বিশেষ কিছু বলেন নাই । কেবল-_ 
“রত্ব আভরণ পরি স্ত্রীর বেশ ধরি।  সথীর সমাঞ্জে রহে করিয়া চাতুরী ॥” 

এই বলিয়াই শেষ করিঘ্ধাছেন। ক$ঞ্চরাম সুন্দরের নাঁরীবেশ ধাপণের কিছু বণনা 
করিয়াছেন । বিছা! স্শ্দরকে মারীবেশ ধরাইবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং 
বলিয়াছেন, দশর্থ নারীবেশ ধরিয়া প্রশুরামের হাত হইতে বাচিয়াছিলেন। বাঁজপুত্র 
হম্দর সহজে ভীরুর ন্যায়, ঘে মারীবেশ ধারণ করেন নাই তাহাই কৰি প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন। 

দেখিবে কোটাল আমি তোমারে এখনি । এক যুক্তি বলি যদি অন্ত নাহি করে।। 

ধরিলে কেমনে জীবে বিদ্যা অভাগিনী ॥ তেজিয়া এই ত বেশ নারী বেশ ধরে ॥ 

রামপ্রসাদ কষ্খরামেরই পথানুসরণকারী তাহার মৌলিকতা কিছু নাই তিনি কেবল 
নাবীবেশধরার স্বপক্ষে কয়েকটি বিতিন্ন পৌরাণিক উদ্রাহরণ দিয়াছেন মাত্র। 

এখানে রামপ্রমাদ প্রথম যে ছুইটি উদ্দাহরণ দিয়াছেন তাহ! সময়োপযোগী হয় মাই। 
নিতান্ত কৃষ্ণরামের অন্গকরণ হইয়া যায় বলিয়া! এই ছুইটি উদাহরণ যোগ করিয়া দিয়াছেন। 
ব্লরামের বিদ্যাকে কোন যুক্তি দেখাইতে হয় নাই [ব্য বলিবামাত্রই সুন্দর নারীবেশ ধবিতে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মধুস্থদনের কাব্যে ন্দরই স্বয়ং ওয় পাইয়] বিদ্যার মন্দিরে গিয়া 
তাহাকে বলিলেন_ 

“কোটাল ধরিতে আসে কহ ত্রাণ পাব কিসে 
সার যুক্তি বলহ সুন্দরী ॥” 

তাহার পর বিছ্য। তাহাকে নারীবেশে সজ্জিত করিলেন। 

ছিজ বাধাকীস্ত ও ভারতচজ্ের [19% সম্পূর্ণ অন্থরূপ | হৃতরাং এ প্রনঙ্গ তাহাদের 
কাবো নাই। 

গোবিন্দদাসের কাব্যে বন্দরের স্ত্রীবেন ধারণ সম্বন্ধে দুই পংক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। 
কুষ্রাম তাহার কিছু বণনা দিয়াছেন। বামপ্রমাদ আরও একটু বিশদ করিয়া এই বিবরটি 
বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানে রামপ্রপাদ যথেষ্ট কবিত্ব ও বসবোধ দেখাইয়াছেন। 
কৃষ্ণবামের [1০$ লইলেও তাহার কাব্য এখানে মনোরম হইয়! উঠিম়্াছে। বলরাম এ বিষয্বটির 


৬৬ বর] বাঙ্গল। ভাষায় বিষ্ভাসুম্দর কাব্য ৩৯ 


বিশেষ কোন বর্ণনা করেন নাই। কোটাঁলের তাড়ীয় বিগ্ঠার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
স্দন্দর যখন আশ্রয় চাহিলেন, বিগ্যা তখন তাহাকে নাবীবেশ ধরিতে বলিয়া 
“কুলুপিয়! শঙ্খ পরাইল ছুই করে। নানা আভরণ তার পরাইল অজে। 
ললাটে করিল শোভা স্থবঙ্গ সিন্দুরে ॥ কামিনী জিনিয়া রহে সবীগণ সঙ্গে ।” 
মপৃস্থদনের বিদ্যা স্ন্দরের প্রাণ বাচাইবার আশ্বাস দিয়া 


“সকল সখীর মাঝে বসাইয়া যুবরাজে 
কামরূপী হল নিতশ্থিনী | 

শোঁছে যত অলঙ্কার অঙ্গদ বলয়! হার 
রুুঝু্ঠ কটিতে কিন্ধিণী ॥ 

সিন্দর চন্দনবিন্দু বদম শারদ ঈন্দু 
হাসি হাসি কর ঝলমল। 

পাশুলি অঙ্গুলী আগে নয়নে কঙ্জল লাগে 


ঝলমল ব্উলি কুগুল ॥* 


ভার্তচন্ত্র ও দ্বিজজ রাধাকান্তের কাঁবো স্রন্দরের নারীবেশ ধারণ প্রসঙ্গ নাই । 
ভারতচন্দ্র কোটালদিগকে নারীবেশ ধরাইয়াছেন; তাহাতে কোন কৰি ব| বিশেষত 
মাই । 


(গ) খন্দক লঙ্ঘন ও চোর ধরা 


সুন্দর বিদ্যার সথীগণের মধো নারীবেশে আত্মগোপন করিলে কোটাল ফাপরে পড়িল। 
গোবিন্দদান, কষ্ণবাম, বাঁমপ্রসাঁদ ও মধুক্দনের কোটাল মালিনীর গৃহে স্থন্দরকে চাক্ষুষ 
করিয়াছিল এবং তাহাকে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল। স্থতরাৎ চোর ষে বিদ্যার গৃহে 
নিশ্চিত আছে সে তাহ! বুঝিতে পারিয়াছিল। 
কোটাল দিন্ুরের উপর পায়ের ছাপ দেখির! চৌর ধরিবার চেষ্ট1! করিল। কিন্তু তাহাতেও 
সক্ষম হুইল না। সিন্দুরের এই ভাবে প্রয়োগ আর কোন কবি করেন নাই । গোবিন্দদীসের 
এই “পিন্দুরের মুগ্ডলি” পরবর্তী কবিগণকে বিগ্তার সমস্ত গৃহে সিন্দুর লেপনে প্রবতিত 
করিয়াছিল বাঁলয়। মনে হয়। তাহার পর কোটাল এক ফন্দি করিলেন। তাহার সম্বন্ধে 
গোবিদাদান লিখিতেছেন--ব্ছ্ভাকে একদিকে সরিয়া দাড়াইতে বলিয়া সাত গজ দীর্ঘ ও 
আন্দাঞ্জমত প্রস্থ একটি খন্দক কাটিল ও বলিল-__ 
প্ধন্মের দোহাই তাহার সাক্ষী কালী মা। 
পুরুষ হইয়া যদি বাড়াও বাম পা। ॥* 
করতালি দিয় কোটাল 'ধর্ম তরাঁইল? | সতীগণ খলকের ধাবে ঠীড়াইয়া খন্দক লঙ্ঘনের 
চেষ্ট। করিতে লাগিল। 


্* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ১ম সংখ্যা 


কষ্ণরাম গোবিন্দদাঁসেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে সিন্দুরের মুণ্ডলি প্রভৃতির বর্ণন] 
করেন নাই। সুড়ঙ্গ খুলিয়। বিদ্যার মন্দিরে গিয়া কোটাল বাঁজকন্তা ও তাহার দশ জন সথী 
বাতীত কোন পুরুষকে ন! দেখিয়া বিষণ্ন হইলেন। তাহার পর স্থির করিলেম যে, সথীগণের 
মধ্যেই স্ন্দর লুকাইয়! আছেন। 
রাঁমপ্রসাদের কোটালও এরূপ বিষ্যার গৃহে পুরুষ না দেখিয়া নারীগণের মধ্য হইতে 
চোরকে ধরিবার জন্য একই উপায় অবলম্গন করিয়াছিল। বিদ্যার সথীগণের সংখ্যা 
কত ছিল রামপ্রসাদ তাহা বলেন নাই। 
ব্লরামেব কোটাল অন্ুচরসহ নুড়জপথে বিদ্যার গৃহে উপস্থিত লইয়াছিল। কোটাল 
বিদ্যার গৃছে গিয়] বিদ্যা: সুডঙ্গপথ দেখাইয়া তিরস্কার করিয়া কঠিল-- 
“লাজ কুল খাইয়া রাঁজস্থৃতা হৈয়া 
কবিলি এই মহৎ।” 
ত্াছার পর শঅঙ্গচরগণকে বলিল, এই সবীগণের সংখ্যা দশ, সকলেরই একইরূপ বয়স ও 
আকৃতি । সুতরাং কে পুরুষ, তাহ নিশ্চয় কবিযা বলা যায় না। তখন ভ্রাতা খুরধার 
বলিল-- 
"কোদাল আনিয়া খাদ কাটহ ছুয়ারে। 
এই যুক্তি বিনে নাঞ্জি কহিন্ু তোমারে ॥” 
দুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাঁত প্রস্থ একটি গর্ত কাটিয়া বিশ্বনাথকে ম্মরণ করিয়া 


“কোটাল বলেন তবে শুন নারীগণ। দৈবে মরণ আছে বিধির লিখন ॥ 
আমার বংশের বধ লাগে সেই জনে । সেই জন করে যদি শ্বধশ্ম লঙ্ঘনে ॥ 
পঞ্চমপাতকী তবে সেই জন হয়। আপনার ধশ্ম সেই কপটে লঙ্ঘয় ॥ 
নারীর আছয়ে ধশ্ম বামপদে যায়। পুরুষের ধর্ম এই ভানি পা বাড়ায় ॥ 
এই ধশ্ম ষেই জন কবিবে লঙ্ঘন । নরকের কৃণ্ডে ভার হইবে বন্ধন ॥ 
ধর্ম বই সাক্ষী ইথে নাহি অন্য জন। বাহিরে আইস যত আছ সমীগণ।” 


মধুক্দন এখানে কিছু নৃতনত্ব করিয়াছেন। সুন্দর নারীবেশে সঙ্জিত হইলে কোটাল 
মেখানে আমিয়া উপস্থিত হইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত্ত করিয়া চোরকে না দেখিয়া বিদ্যাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে চোর আসিয়াছে, সে কোথায় গেল। বিছ্যা] ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 
কে চোর, কে সাধু, ভানি নাও তুমি অঙ্কসন্ধান করিয়া দেখ । কোটাল তখন চোরকে ন] 
পাইয়া দুঃখিত হইয়া বলিল-_ 

*শ্ুন গে বাজার বাল! কত তুমি জান ছল। 
জোমার চরণে নমস্কার ॥* 

এদিকে মালিনীর ঘর হইতে কোটালেব অঙ্থুচরগণ স্ুড়জপথে বিষ্ার মন্দিরে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। কোটাল তখন বিদ্যার সখীগণকে গণিয়! দেখি, তাহাদের সংখ্য। বারে, 
অথচ বিষ্যার সখী সংখ্যা! মাত্র এগারে জন। হ্তরাং তাহাদের মধ্যে একজন চোর। তখন 


৬৩ বর্ধ) বাঙ্গলা ভাষায় বিদ্যানুন্দর কাব্য ৭১ 


সে একটা পরিখা কাটাইল এবং বলিল--“এই নিয়ম করিলাম ষে নারীগণ এই পরিখ। বাম পদে 
লঙ্ঘন করিবে, পুরুষ হইলে সে দক্ষিণ পদে লঙ্ঘন করিবে ; ইহার অন্তথাঁয় চৌদ্দ পুরুষ নরকে 
বাস করিবে, এই আমি শপথ দিলাম ।” 

কষ্ণরাম এ ক্ষেত্রে ঠিকে ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে, বিদ্যার 
সখীর সংখ্য। দশজন মাত্র-কিস্তু খন্দক লঙ্ঘনের সময় যে নামের তালিকা দিয়াছেন, তাহা 
চল্লিশ জনেরও অধিক। ক্চরাম একটু বহুশ্ট করিয়া লিখিতেছেন--সকল সথী বাম পায়ে 
লঙ্ঘন করিয়া গেল, কিস্ত__ 


"ক্রমে এক সহচরী দক্ষিণ চবণে তরি 
রহে গিয়া খন্দকের কুলে । 

সবে বলে এই চোর দেখিয়া কোটাল জোর 
তখন ধরেন তার চুলে ॥ 

সখী কম্পথ্ান ভরে কাঁপড খসিয়া পড়ে 
দেখিয়া সকল লোক হাসে। 

কেহ পড়ে কার গায় বিদ্যা কট বলে তান 


কবি কুষ্ণরাম রস ভাষে ॥” 
রামপ্রপাদ বিগ্যাঁর সথীর সংখা। সন্বন্ধে কিছু বলেন না । স্থতরাং তিনি ষে পঁচিশ জন 
মথীকে খন্দক লঙ্ঘন করাইয়াছেন, তাহা অশোভন হয় মাই। বলরাম গুশিয়া গুশিয়া 
নয় জন সথীকে পার করাইয়াছেন এবং দশম সখীর বেলায় লিখিতেছেন-__ 
“নবমেতে পাব হৈয়া! গেল পদ্মাবতী । 
কুমার ঠেলিয়া পার হৈল। বিদ্যা সতী ॥” 
অথাৎ হুন্দরকে পার হইতে ন| দিয়া বিদ্যা আগেই পার হইরা গেলেন, যাহাতে সুন্দর 
তাহার পথ অন্থসরণ করেন। মধুস্থদনের বিদ্য1ও হ্ন্দরের আগে বাম পদে লঙ্ঘন করিয়াছেন। 
মধুস্থদন এই খন্দকলঙ্ঘনে কিছুটা রসিকত| কররিয়াছেন। একজনের মাথার কাপড় 
খুলিয়া গেল, একজন লঙ্ঘন করিতে ন| পানিয়া খাতে মধ্যে পড়িয়া গেল, 
তাহ! দেখিয়া! কোটালের চরেরা হাদিতে লাগিল। 
কষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন। কোটালের শপথ উচ্চারণমাক্রই স্থন্দর মনে মনে 
দক্ষিণ পদেই খন্দক লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
বামগ্রসাদের সুন্দর একই কথা ভাবিয়াছেন। অধিকস্ত তিনি ভাবিয়াচ্েন, তাহার 
অন্ত কোটাল সবংশে মরিবে, তাহ! উচিত নহে। 
গোবিন্দদাস, বলরাম ও মধুথদনের কাব্যে সন্দর খন্দক লঙ্ঘন কোন্‌ পায়ে করা কর্তব্য, 
তাহা চিস্তা করিদ্াছেন। সথীগণ খন্দক লঙ্ঘন করিয়! ফাওয়ার পর গোবিন্দদাস 
পিখিতেছেন-_ | 


তু 


৪২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ১ম সংখ্য। 


“হেনকালে সুন্দর করেন বিমরিধ । খন্দক ডেঙ্গাই যেবা করে জগদীশ ॥ 
চৌব হইয়া মুক্রিৎ থাকিব কত কাল। ডাইন প] বাঁড়াইব যে করে গোপাল ॥” 


বলরামের সুন্দর রামপ্রসাদের স্ন্দরের অন্ুরূপ চিস্তা করিয়াছেন । 

মধুস্থদনের স্থন্দর কি করিবেন ঠিক কণিতে পারিতেছেন না। তবে শপথ লঙ্ঘন কৰিলে 
চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ইহাই তাহার মনে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। 

ইনার পর কৃষ্ণরাম ও রাঁমপ্রসাদ বিদ্যা ও সুন্দরের মধ্যে যে দীর্ঘ কথোপকথন সন্নিবেশিত 
কৰিয়াছেন, তাহা আর কোন কাব্যে নাই। রামপ্রসাদের কাব্যে বিগ্ঞা এখানে বলিতেছেন, 
স্থন্দর ধরা পড়িলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং তাহার মরণে ব্দ্যাকেও মরিতে হইবে। 


কিন্কু-_ 
পন্হে শাস্ুপম্মত সসত্বা নহমৃতা | 


ছুরাত্ম। ছুর্ববোধ বিবেচনাশৃন্য পিতা ॥৮ 
তাহার পর বিদ্যা রাজনীতি ও পৌরাণিক ঘটনার দৌতাই দিয়াছেন । হন্দরও রাঁমের 
লক্ষ্রণবর্জনের কথা ও যুবিষ্টিরের সহিত পর্মের আলাপের কথা ও সহোদর ভাইকে না বাচাইয়! 
বৈমাত্রেয় ভাইদ্িগকে বীচাইবার অনুরোধ করাঁর কথা বলিয়াছেন এবং বিগ্তার যুক্তি 
গুন করিয়াছেন শেষে স্ন্দর এই বলিয়! আশ্বাস দিয়াছেন-- 
“সুন্দরীর বাক্য শুনি সুন্দরের হাপ। কান চিন্তা নাহি মত্তকুঞ্ধবরগামিনি | 
সহজে বালিকা তুমি গণিছ হুতাশ ॥ দুঃথ দূর করিবেন পুরারি কামিনী ॥ 
ভবিষ্যত কর্ধদ এই ক্ষণে কেন ভাবি। ভক্তিভাবে ভাব ভম-ভাঙগ। রাজ পদ । 
তখনি তেন কধ যে কহান দেবী ॥ শক্তি কাব কালিকার দাসে করে বধ । 
এই সমন্তই কুষ্তরামের কাব্যের অন্কবণ এবং তাহাই বেশী করিয়া বাড়াইয়। লেখা 
হইয়াছে। 
তাহার পর যেই স্থন্দর দক্ষিণ পা বাডাইয়! খন্দক লজ্ঘন করিয়াছেন, অমনি কোটাঁলগণ 
তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে ও তাহার ছল্মবেশ প্রকাশিত হইয়া! পড়িয়াছে। 
ভারতচন্দ্র চোর ধরা! প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। কোটাল মন্দিরে 
প্রবেশ করিতেই বিছ্য! নসথী মাতার নিকট চলিয়! গিয়াছিলেন। বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গ দেখিয়া 
কোটালগণ নানীর ছন্সবেশে স্বন্দরকে ধরিবার পরামর্শ করিল। সুন্দর নিশ্চয়ই বিগ্ভার নিকট 
সেই স্থড়ঙ্গপথে আসিবেন, তাহা তাহার] বুঝিতে পারিয়াছিল। কোটালের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চন্দ্রকেতু বিদ্যার ছদ্াবেশে আর অন্যান্য ভ্রাতাগণ সথীর ছন্নবেশে রহিল। এইরূপে 
তের জন রহিল বিগ্যার গৃহের মধো, আর অন্যান্য নকলে আট দিকে নান! সাজে রছিল। 
কোটাল খানায় খানায় হরকরা নিযুক্ত করিল। সোনা রায় দ্ূপ] রায় ছুই জন নায়েব 
কোটাল ফাটকে বসিল। চারি জন জমাঁদার নগরের চারি দ্বার আগলাইয়! রছিল। সমস্ত 
নগরে কোটালের পিসী সাত শত মেয়ে লইয়া! চোর খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
বিদ্যা এ দিকে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন যে স্বন্দর তাহার লোভে ঘরে আপিবেন। সত্য 
সত্যই কিছুক্ষণ পরে ভিনি ঘরে আসিলেন এবং ধরা পড়িলেন। 


৬৩ বধ | বাঙ্গল। ভাষায় বিগ্যান্থুন্ঘর কাবা ৪৩ 


ভারতচন্দ্র চোর ধর! প্রপজে যথেষ্ট আধুনিকতা ও মহজ ভাব আনিয়াছেন। মধাধুগম্লভ 
খন্দক লঙ্ঘনাদদির আশ্রয় না! লইয়া তিনি যে নতনত্ব করিয়াছেন, তাহাতে তাহার শিল্পী মনের 
পরিচয় পাওয়। যায়। 

ইহার পর কৃষ্ণরাঁম, রামপ্রসাদ ও ভীরতচন্জ্রের কাবো কোটালের উল্লাস বণনা আছে; 
অন্যান্ত কবির কাব্যে তাহা নাই। এই বর্ণনায় ভারতচন্দ্র নিঃসংশয়ে কষ্চরামের নিকট 
হুইতে প্রেরণা পাইয়াছেন। তবে তিনি পয়ীরের অলিঝাপ ছন্দে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহ! 
অপর দুই কবির কাঁবোর বর্ণনাকে মান করিয়া দিয়াঙ্ছে। ভারতচন্দ্র এখানে স্বন্দরকে দিয়] 
আক্ষেপ করাইয়াছেন। 

রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন--কোটাল পটুক1 খুলিয়। সুন্দরের হাত বাধিয়! দিল, সুন্দর 
কুপিত হইয়। হাত খুলিয়া ধাকা দিয়া কোটালকে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর পুরুষের 
ছাদে বন্ধ পরিয়া এলে! চল বাধিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পলাইতে পারিতেন কিন্ত 
রাজাকে ভৎ্পনা করিবার জন্য সাধ করিয়া ধরা দিলেন। এই লব অস্বাভাবিকত। 
ভারতচন্দ্রের মধ্যে নাই । 

রাধাকান্তের কাব্যে আছে-্হথন্দর মালিনীর গৃহে ধরা পড়িয়াছিলেন। কোটাল ৪ 
সুন্দরের মধ্যে এই সময়ে সংক্ষিপ্ত কথোপকথন হইয়াছিল । 

( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


পরিষং-পুধিশালায় রক্ষিত 
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


ছুই ভাই চলি জাএন বৃক্ষনীচ দিয়া। 

সীতা স্মরি জীএন বাম বিলাপ করিয়া! ॥ 
ভণিতা-_ 

অদ্ভুত আচাধ্য কবি শ্রীরামকিন্কর। 

কিছিন্ধ)াতে গাইল লাচারি মনোহর ॥ 
শেষ-- 

বানয়ের কথা শুনি প্রত নাঁরায়ণ। 

ধশ্ত ২ প্রশংসিল। সব কপিগণ ॥ 

এছিমত দৈন্চয় হঠল খধ্যমৃকে 

রাজাসনে আছে বাম পরম কৌতুকে ॥ 

জে বা জনে শোনে রাখের মহিমা অপাঁর। 

শমন দমন €?) কতু নাহিক তাহার ॥ 

্রঙ্গা আদি দেবে জারে করে নানা স্বৃতি। 

জনমেং হউক বামেত ভকতি ॥ 

অদ্ভুত আচাধ্য কবি শ্রীরামকিস্কর। 

কিকিদ্বযাকাণ্ড রচিলেক অতি মনোহর ॥ 
ইতি কীস্বীন্দা কাণ্ড পুস্তক সমাপ্ত ॥ সন 
১২৪৩ মন বার্গলা তেরিখে ১৪ পৌঁদ 
মকীয় পুস্তক সক্ষর শ্রীয্গলকিশোর দাসম্থ 
সাকীম চাকুলে পর্গণে ভাগাল হিষ্তে ॥/০ 
নও আনী ॥ 


৫৫৩1 রামায়ণ লুন্দরাকাণ্ড। 


রচয়িতা মন্তুত আচার্ধ্য। পত্র ১৬৯, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগঞ্জ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পডক্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৫১৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৪৩ 
মাল। আরস্ত-_ 


নম গনেসায় নমঃ ॥ নম বাগদেবিএী নমঃ | 
অথ স্বনদবাকাণ্ড লিক্ষতে ॥ 
আদিকাণে রামের জশ্ম সীতা। দেবীর বিহা। 
অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম ব্রাজ্য হারাইয়া॥ 


বসি আছেন রামচন্ত্র ত্রেলোক্যন্ুন্দর | 
দক্ষিণ পাঁশে বাঁ আছে স্ুগ্রীব বানর ॥ 
বাম পাশে বমি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ। 
যোড়হস্তে দাড়'ইছে জত কপিগণ ॥ 
সমুখেত জান্থবান্‌ দাড়াইয়া আগে। 
ঘোড়হন্তে স্ততি করি বলিবাবে লাগে ॥ 
জান্ববানে বলে গোসাই কর অবধধান। 
মাগরের কূলে থাকি স্থির নহে প্রাণ ॥ 
মোর মনে হেন লয় শুন অধিকারি। 
দত পাঠাইয়! দেয় কনকলঙ্কাপুরি ॥ 


অদ্ভুত আচাধ্য কহে না কর ক্রন্দন। 

পাইবা সীতার লাগ অশোকের বন ॥ 

পুথির মধ্য অংশের পর হইতে আর অদ্ভুত 
আচাধ্যের ভণিতা দেখা যায় না! তৎ- 
পরিধর্তে-'জানকীর বার্তা আইল স্থন্দরা- 
কাঁগুয়। কেবল অজ্ঞানে বোলে রামেৰ 
বিজয়। এইরূপ নামহীন ভণিতা দৃষ্ট হয়। 
ক্রীরামচরণতলে কেবল অজ্ঞানে বলে, 
এইরূপ আরও অনেক স্থলে এই কবি নিজেকে 
“অজ্ঞান নামে পরিচিত করিয়াছেন। তিনি 
নিজের নাম কেন প্রকাশ করেন নাই, 
নিয়োদ্ধত ভণিতায় তাহ জান যায়।-. 


৬৩ বধ ] 


কেবল অজ্ঞানে বোলে শ্ররামের দাস। 
লোকের ইঙ্গিতে নাম না কৈল প্রকাশ ॥ 
৬৯০ পঞ্জ। 
শেষ_ 
বান্দিয়া সাগর পার লাগ পাইল। লঙ্কার 
ভালুক বানর করি সঙ্গে। 
অসংখ্য বানরসেন]! লঙ্কাপুরি দিল হানা 
রাবণ জিনিব করি রঙ্গে ॥ 


রাবণ বধের হেতু বাদ্ধিল সাগরে সেতু 
দেবতার হইবে উপকার । 

স্বন্দরাঁকাণ্ডের শেষ লঙ্ক! হইল প্রবেশ 
বুদ্ধিনাশে করিল গ্রচার ॥ 


ইতি পঞ্চয় খণ্ডে স্ুন্দরাঁকাণ্ড সমাপ্ত ॥ সন 
১২৪৩ সন মাহে ৮ বৈসাথ ॥".. 
শ্রীগুরুর পাঁদপস্মে মজাইয়া মন। 
চন্্রকিশোর দাসে কয় গীত রামায়ণ 
এই চন্দ্রকিশোর সম্ভবতঃ লিপিকরের নাম 
হইবে। 


বামায়ণ--স্ুন্দরাকাণ্ড। 


রচয়িতা অতত আচাধ্য। পত্র ৩,৫- 
২০) ৪০-৪৫, অসম্পূর্ণ। আদি; মধ্য ও শেষ 
খণ্ডিত। বাঙ্গীলা তৃলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১১ পঙক্তি পর্যাস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৫১ ৮৫ ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। তৃতীয় পত্রের আবস্ত-- 

মায় করি আইলাম বানরের হইয়৷ বেশ । 
তোমার কটকে আমি হইলাঙ প্রবেশ 1 
বিভীষণ আমার মায়া করিল বিদিত। 
আপনে বুঝিয়] ফল করহ উচিত ॥ 


৫৫8 


বাঙ্গাঙ্গ৷ প্রাচীন পুথির বিবরণ 5৫ 


এতেক শুনিয়া তবে বোলে রঘুনাথে | 
ধর্মজ্ঞান নহে আমার দূতেক দ্ডিতে ॥ 
আমার বচন তোরা শুন ছুই চর। 
একে একে লেখি তোরা ঘতেক বানর ॥ 
ভিত 
লারণের মুখে রাজা চিনে সেনাপতি । 
অদ্ভত আচাধ্য কবি মধুর ভারতী ॥ 
৪৫ পত্রের শেষ-- 
আইল অঙ্গদবীর শ্রীরামের আগে হইল স্থির 
কপিগণে বেড়িল সকল । 
অন্গদ করিল প্রণাম হরিষে পুছেন শ্রীরাম 
কহ বাপুকাধ্যের কুশল ॥ 
তোমার আজ্ঞা শিরে ধরি গেইলাম লঙ্কাপুরি 
বিচিত্র দেখিলাঁড স্থানে স্থান । 
গডের উপরে থাক দেখিলাঙ লঙ্কা কিব| 


রামায়ণ লঙ্কা কাণ্ড। 

রচয়িতা অত্ভুত আচাধ্য। পত্র ৩-৬, ৯- 
১৩০, অসম্পূর্ণ। ৯০ হইতে ৯৮ পত্র ছুই বাঁ 
আছে। শাদ! রঙের তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পঙ্ক্তি পধ্যন্ত লেখ1| 
পরিমাণ ১৪১৮.৫ ইঞ্চি । প্রথম ও শেম 
খণ্তিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৩য় পত্রের 
আরম্ত-_ 

হেন কালে তাহাকে দেখিল বিভীষণ ॥ 

রাক্ষসের মায়! রাক্ষমে ভাল আনে । 

ছুই চর চিনিয় ধরিল বিভীষণে ॥ 

ঘরের মেবক বলি না! করিল বেথা । 

বানর ধরিয়া করে অনেক অবস্থা ॥ 

বিভীষণের কথায়ে বানর মাবে চড় । 

চুলে ধরি নিয়ে চলে শ্রীরাম গোচর ॥ 

ব্ভীষণে চর নিল রামের গোঁচর | 

বান্দিয়। ধবিয়। নিল রাম বরাবর ॥ 


৫৫৫। 


৪৬ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক! 


বসি আছেন রামচন্দ্র ্রিলোকা ঈশ্বর । 
ডাহিনে বসিয়া! আছেন স্থগ্রীব বানর । 
সম্মুখে বমি আছেন অনুজ লক্ষ্মণ ॥ 
ভপিত1-_ 
হেন রাম নাহি চিন শুন মৃঢমতি। 
অদ্ভূত আচাধ্য কবি মধুর ভারতী । 
১৩০ পত্রের শেষ-_ 
সখ্য কহেন তোরে কহি মোর নাম ভান । 
তোমায় আমাএ মিত্র হইল মোর নাম হু ॥ 
মিতাং বলি তখন হন মহাবলী। 
সুর্য্যকে ধরিয়া বীর করে কক্ষস্থলি ॥ 
হু্ধ্য বন্দী করে বীপ বড়ই প্রকারে । 
কক্ষস্থলি থাকি বীর উকি ঝুঁকি মারে ॥ 
স্থর্য্যেরে করিয়! বন্দী হরধিত মন। 
অস্তরীক্ষে জাএ বীর ভাবি নারায়ণ 
পবনগতি হনুমান পবননন্দন | 
পাছু থয়্যা আইলে তুমি গম্ধমাদন ॥ 
স্থমেরু পর্বত আমি আছিএ দক্ষিণে । 
নেউটিয়া জাহ তুমি গন্ধমাদনে ॥ 
গন্ধমাদন পর্বত আছে কৈলাসের কাছে। 
ষধ লইয়] যাহ যাবত রান্বি আছে ॥ 
এখন পোহাইতে আছে ছুট প্রহর রাতি। 
ছুই প্রহর গঁধধ লইয়। জাহ শীজ্গতি॥ 
ইহার পরে লিপিকর আর অগ্রসর হন 
নাই। 


বামায়ণ-_-লঙ্কাকাণ্ড। 


রচয়িত-_-অদ্ভুত আচাধ্য। পনর ১-২, ৪, 
১৮৫-১৮৬, অসম্পূর্ণ । 
বাঙ্গালা তুলট কাগঞ্জ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৭ হইতে ১৩ পঙক্তি পধ্যস্ত লেখা । 
একাধিক. লিপিকরের হস্তাক্ষর। পরিমাণ 


?৫৬। 


৪৬-৯৮) ১*১-১২৪১ 


[ ১ম সংখ্যা 


১৫।০১৫ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২২৮ সাল। 
আরম্ত__- 
৭ শ্রীশ্রীবাম: ॥:-, 
লঙ্কাকাণ্ড লিখ্যতে ॥ 
রামং লক্্রণপূর্বজং [ ইত্যাদির পর ] 
চিপিলেই স্ত্ত জেন পাই ইন্ষুদণ্ডে। 
জিজ্ঞাসিলে মধু পাই পোথা লঙ্কাকাণ্ডে ॥ 
স্্্যবংশের কথা ভাই জগত বাখানি। 
হিমালয় বৎস করি ছুহিল মেদিনী ॥ 
কোন রাজ সসৈন্তে পৃথিবী কৈল দান। 
কোন রাজা হ্বিনিলেক সহআ্রনঞাঁন ॥ 
কোন রাজ! জিনিল মেদিনীমণ্ডুল। 
কোন রাজা বাহুবলে বডি সপ্ত রি ] 


কোন রাঙা নে গঙ্গা আনিল নিউ ] 
তিন লোক পবিত্র করিল গঙ্গাজলে ॥ 

হেন সুর্যাবংশে প্রভু করিল অবতার । 
শুনিলে হাহা গুণ তরিব সংসার ॥ 


সসৈন্যে রাম যদি তিন সাগর । 
শুকসারণেক ডাক দিয়া আনিল লক্ষেশ্বর ॥ 
ভণিতা-_ 
হবরষিত রামচন্দ্র বানরের আনন্দ । 
অদ্ভুত আচাধ্য মুখে বোলে রামচন্দ্র ॥ 
১৮৬ পত্রের শেষ-_ 
বিভীষণ আসিয়। করিল জোড় কর। 
রামের আগে বিভীষণ বোলেন উত্তর ॥ 
জট বন্ধ তেজ প্রতু শ্রীরাম লক্ষণ । 
ক্রিয়া সাঙ্গ করছ তবে ভাই দুই জন॥ 
আন করি পরহ ছুহে উত্তম বদন। 
তোমা সভার সেবা করুন পদ্মিনী সকল ॥ 


তিক 


নাপিত আনিতে র রাজা কহে ততক্ষণ । 
জটা বাকল এড়ে রায় অঙ্গের অভরণ ॥ 


৬৬ বর্ষ] 


একত্রে চারি ভাই করহ দয়শন। 

স্নান করি পরে রাম দিব্য বসন ॥ 

ইহার পরে আর দুই পঙ.ক্তি লিখিয়া 
লিপিকর এইরূপ উক্তি করিয়াছেন-_“বিষ্তর 
ছুঃখ॥ য়ে পুথী জে মন্দ বোলে শেহি মন্দ 
জন॥” শেষ অংশ খণ্ডিত, স্বৃতরাং ইহার 
পরে লিশিকাল প্রভৃতি নাই। ১, ৫২, 
৮৬ এবং ১০৫ পত্রে এরূপ লিখিত আছে-_. 
প্রথম আরম ১৭ বৈশাখ (১ পক্র)। 
“সন ১২২৮ সন বার শও আঠাইশ সাল আরস্ত 
১৫ পোনরহি বৈশাখ এহি পুস্তক শ্রাযুত 
রক্ষাকর মৈত্রেয় সাকীন গুড়নই? (৫২ পত্র )। 
শ্িশ্রীদর্গা সন ১২২৮ সাল? (৮৬ পত্র )। 
“তারিখ ৭ জৈঠ। রবিবার সন ১২২৮ সাল 
এছি পুস্তক শ্রীরক্ষাকরস্য মৈত্রেয় শ্রশ্রীরামের 
দাশ সাকীন গুড়নই পং আমটোল' (১০৫ 
পত্র )। 


৫৫৭ রাধাকুঝ্বিল!স। 


রচয়িতা--ভবানী দাঁসপ। পত্র ১-১৭, 
সম্পূর্ণ। ছু ভা কর] বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
১৪ হইতে ১৭ পত্রের দক্ষিণ দিকের কতক 

ংশ নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ 
পডক্তি পধ্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩।* ৮ ৪॥০ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। পুখির 
বিষয়__দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড ও ভারখণ্ডের 
বর্ণনা । আবজ্তক-_ 

৬৭ স্রীশ্রীরাধারৃষণ ॥ 

গ্রণমহো। রাধা] [ রু্ণ ) ভক্কিষ বিশেষ । 

সর্ব দেবগণ জাখে ভাবেন উদ্দেশ ॥ 

এক প্রাণ এক বুছি এক বাধা কানু । 

কূপ। করিবার লাগি হইল! দুই তু ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুধির বিবরণ ৪৭ 


সত্ব রজ তম তিন গুণের শরীরে। 
তিন দেব হইয়া আছে ত্রক্জার শরীরে ॥ 
সত্বগুণে বিষু হইল! ব্রহ্মা রজগ্তণে। 
তমগুণে শিব হইল! বিদিত ভূবনে ॥ 
ত্রিগুণের পর কৃষ্ণ গুণের নিধান। 
ব্র্মশরীর হইয়া হইল৷ ভগবান ॥ 
পৃথিবীর ভার প্রতু খণ্ডাব বারে বারে । 
অবতীর্ণ হইল! প্রভু মথুরা নগরে ॥ 
হেন বাধারুষ্ক বন্দ মথুর। নগরে । 
জার গুণবিলাস গায়এ মহেশ্বরে ॥ 
কবির পরিচয় এবং গ্রন্থরচনার কারণ-_ 
পতিগানিবাপি ঘোষ ভধানী অবোধ! । 
জনক যাদবানন্দ জননী ষশোদ! ॥ 
ভান্র মাসে রুষ্ণপক্ষে নন্দ উত্সব দিনে । 
বিপ্ররূপে প্রশ্থ আজ্ঞজ করিল আপনে ॥ 
তাহার আজ্ঞায় আমি দানথণ্ড করি। 
স্থধাসিন্ধু মাঝে যেন আনন্দে বিহরি ॥ 
ভণিতা-_- 
ভবানী দান বোলেন রাঁধাকৃষ্ণবিলাপ। 


জে জন শুনে তার গোলোকে হয় বাস ॥ 
শেষ 
এতেক বুলিঞ্া আয়ান রাধা লইএ জায়। 


কৃষ্ণ রহিলা সেই কদন্বতলায় ॥ 

হেন অদ্ভূত কথা শুন সব! জন ]1 

অজ হই. ক্রীড়া করেন লই এ 
গোপীগণ ॥ 


দানখণ্ড নৌকাখণ্ড শুন সর্বজন । 
তার বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
ভক্তির সমান নহে কভু পুণ্য দান। 
ভজিলে সে জানিহ ভাই ভক্তিপধজ্ঞান ॥ 
ভক্তি করিঞা ভজ শ্রীগুরুচরণ ॥ 
ইতি-..***স্যক সমাগত: ॥ 


৪৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [১ম সংখ্যা 


৫৫৮। ঝামায়ণ লগ্কাকাণ্ডে 
মকরাক্ষের যুদ্ধ । 
রচয়িতা অদ্ভুত আচাধ্য। পত্র ১-৬, 
মম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১৫ হইতে ১৭ পডংক্তি পর্যস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৫৮৫ ইঞ্চি। প্রথম পত্রের প্রথম 
পৃষ্ঠায় লিপিকাল ১২৬৭ সাল। আরম্ত-- 
নম গণেশায় নম: ॥ 
অথ মকরাক্ষের যুদ্ধ লিক্ষাতে ॥ 
কুদ্ত নিকুস্ত পড়িল করিয়! মহারণ। 
দুতমূখে বার্ভ! পাইল রাজা দশানন ॥ 
ছুই ত্রাতৃপুত্র মৈল শুনি দশীশন। 
সিংহাসন হুতে পড়ে ১হয়া অচেতন ॥ 
বিস্তর কা্দিল ভ্াতৃপুতের কারণে। 
বানরের বলে লঙ্কা মজিল এত দিনে ॥ 
ভূমিতে লুটাইয়া কান্দে রাজা লক্ষেশ্বর | 
লঙ্কার বসতি জে বিফল হৈল মর॥ 
দুই ভ্রাতপুত্র মব ছুমর জীবন । 
মাথে হাত দিয়া কান্দে রাজা দশানন ॥ 
তণিতা__ 
অদ্ভুত আচাধ্য কবি শ্রীরামকিস্কর। 
লঙ্কাকাণ্ডে বিরচিল লাচারি মনোঁহর ॥ 
শেষ-_ 
সমাই মিলিয়৷ তবে করএ মন্ত্রণা । 
চারি দ্বারে কপাট দিয়া যুদ্ধ কর মান] ॥ 
তবে ত কপাট দিল চারিখান দ্বার | 
লঙ্কার বাহিরে কেহ না জাএ যুদ্দিবার | 
অদ্ভূত আচাধ্য কবি মধুর ভারতী । 
ভ্ীরামচরণ বিনে অন্ত নাছি গতি 
শ্রীরামের শ্রীপাদপল্ম মনে করি আপ্ত। 
মকবাক্ষের যুদ্ধ লিখি করিল সমাপ্ত ॥ 
ইতি মকরাক্ষ যুদ্ধ সমাগ্ু হইল ॥ 


৫৫৯। ব্রামায়ণ লক্কাকাণ্ডে 
বীরবাছর যুদ্ধ। 
রচয়িতা-__অদ্ভুত আচার্্য। পত্র ১-৫, 
অসম্পূর্ণ । শাদা! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১৩ হইতে ১৬ পঙক্তি পধ্যন্ত লেখ! । 
দ্বিতীয় পত্র ছিন্ন এবং প্রতি পত্রেরই দক্ষিণ 
ংশ কিছু কিছু নষ্ট হইয়াছে । পরিমাণ 
১৬০ * ৫1০ ইঞ্চি । শেষ থগ্ডিত। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই । আরম্ত-_ 
নম গণেশায় নমঃ [ইত্যাদি ]॥ 
অথ বীরবান্থর যুদ্ধ লিক্ষতে ॥ 
কলিতে হরির নাম প্রচার হইল। 
স্থজনে পাইয়! নাম বিস্তার করিল ॥ 
হুরিকথা শুন ভাই যুডাবে শ্রবণ। 
প্রণমোহ নারায়ণ ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
কে কহিতে পাবে রামের অনস্ত মহিম]। 
চতুম্মখে ব্রহ্মা যারে দিতে নারে সীমা ॥ 
দূত পাঠাইয়। বার্তা জানিল রাঁবণ। 
মহি বধ করি আইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
পুত্রের মরণে রাজ হইল কাতর । 
পুত্র২ বলি রাবণ কান্দিল বিস্তর ॥ 
ভণিতা-_ 
অদ্ভুত আচাধ্য কয় শ্রীরামচরণ। 
সংগ্রামে চলিতে রাঙ্র। করিল গমন ॥ 
শেষ 
পলাএ বানরগণ ন1 রহে সংগ্রামে । 
দুরে থাকি দেখে তারে লক্ষণ শ্রীরামে ॥ 
বিভীষণ স্থানে জিজ্ঞাসেন রথুবর | 
কোন্‌ বীর রণে আইল মুক্তি ভয়ঙ্কর ॥ 
বিজয়কাম্মুক হাতে আইল কোন্‌ বীর। 
তাহা দেখি বানরগণ কেহ নহে স্থির | 
নিরক্ষিয় চাই! বলিল বিভীষণ। 
বীন্ষধা্ যুদ্ধেতে আইল নারায়ণ। 


৬৬ বধ] 


রাবণের পুত্র বীর ভাজন চাতোর ()। 

নর্বশাস্তরে বিশারদ রণে মহাশূর ॥ 

রামচন্দ্র বিভীষণ এ কথা কহিতে। 

ইহার পর লিপিকর আর অগ্রসর হন 
নাই। প্রথম ও তৃতীয় পত্রের শেষে 'নি 
প্ীচন্দ্রকিশোর? এইটুকু লিখিত আছে। 


শপ 


৫৬*। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা_অদ্ভুত আচার্যা। পত্র ৬-৯, 
৩৫-১৭৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৫ হইতে ১১ পড.ক্তি পর্য্যন্ত 
লিখিত। পবিযাণ ১৪4৭ ৫ ইঞ্চি। আদি, 
মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। পিপিকাল নাই। 
তবে ৯৯ সংখ্যক পত্রের ভিতরপৃষ্ঠে একটি 
জমাথরচের শীর্বভাগে "সন ১১৫৩, লিখিত 
আছে। উহাতে যে একটি তালুকের পরিচয় 
পাওয়া যায়, তাহ! এই-_- 

“বোজনাঁমা কোড়ি মৌজে কেন্ব1 তপ্যে 
চাপল! পরগণে ভাড়ুম সরকার বাঁছুহার 
তালুক শ্রী কালাচান্দ । ষষ্ঠ পত্থের আর ্₹-_ 

তখনে জানিলাম আমি দেব নারায়ণ । 
কপাব সাগর রাম কমললোচন ॥ 

পুরুষ পুরাণ রাম ভূবন জিনি বেশ। 

- .** দৃষ্তে ভ্রমর বৈসে ()॥ 
দূতের মুখেত শুনিল রাজ এতেক বচন। 
রাজা সাঙ্জিয়া আইল মিখিল। নগর ॥ 
রথ রখী"'*মকল সেনাপতি । 

ভরত শঞ্রত্ন আইল তাহার সংহতি ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই বামচন্দ্র আমার প্রাণপতি। 
খুড়ার কন্ত। উদ্মিল! লক্ষ্মণ তাহার প্রণপতি॥ 
১০১ পত্রে 

কথা এড়ি জাহ মোখ দেওর লখাই। 
জনাখিনি কৈলে মোখে বনেত ফে্াই । 
ধ 


বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ৪৯ 


পাপিষ্ঠ হ্বদয়ে প্রাণ আছে কি কারণ । 
রামের মহিষী হইয়া এত বিডদ্বন ॥ 
কান্দে২ সীতা দেবী লোটাক্সা ধরণী। 
হাহাকার করিয়া কান্দে স্মরিয়া চক্রপাণি ॥ 
আকুল বিকলে কান্দে খিরে দিয়! হাত। 
আনাথিনী হইলো সুগ্রি থাকিসু কথাত ॥ 
আউলাইল মাথার কেশ ধূলায়ে ধূসর । 
দোসর নাহিক বোলে প্রবোধ উত্তর ॥ 
ভণিতা 
লক্মপণের ক্রন্দন শুনি বোলে সীতা সতী । 
অদ্ভুত আচাধ্য কবি মধুর ভারতী ॥ 
১৭৩ পত্রে 
কুশের বাণ ব্যর্থ নহে বজপমপর । 
বানর ভন্ুক লোটায় ভূমিতল ॥ 
রণ জম কপি দুহে হরযিত মন। 
চৈতন্ত পাইয়া উঠে পবননন্দন ॥ 
দেবের বরে হহুযান্‌ সহজে অমর। 
গায়ের ধুল! ঝাড়িয়া বীর উঠিল সত্তর ॥ 
কোপ কৈল হুম্নুমান্‌ পর্বতে দিল টান। 
ভাঙ্গিয়! পর্বদতচুড| লইল অর্দথান ॥ 
মহাক্রোধ করিয়া লইল মহাবলী । 
ছুই ভাএর মাথাত মাঝে দোহাতিয়। বাজী ॥ 
পুখির শেষ পত্রের অক্ষর কিছু অস্পষ্ট 
হইয়াছে । চ অক্ষর পুরাতন ধরনের । 


শিস 


৫৬১। ব্লামায়ণ-_উত্তরাকাণ্ড। 

রচর়িতা--অভ্ভুত আতার্ধ্য। পত্র ৪-৪৬, 
তাহার পর পত্রাঙ্কহীন পত্র ৯ খানি। 
অসম্পূর্ণ। ৩৬-৪৬ পত্রের এবং পত্রাঙ্বশূন্য 
৯ পত্রের প্রা অর্ধাংশ করিয়া নাই। 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় 
৮ হইতে ১১ পড়্‌ক্তি পর্য্যন্ত লেখা । পরিমাণ 


৫ পাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সখ্যা 


১৫৮ ৪৪৭ ইঞ্চি। লাপকাল প্রভৃতি নাই। শেষ খণ্ডিত। 1লপিকাল প্রভৃতি নাই। 
চতুর্থ পজের প্রথমে_ তবে ১৩, ১৮ এবং ১৯ সংখ্যক পত্রের 
জোড় হাতে বোলে তবে রাম নরহরি। ভিতরের ভাজে জমাঁখরচ প্রভৃতির শীর্ষদেশে 
তোমার চরণে গোপাঞ্রি এক প্রশ্ন করি £ ১১৫২ এবং ১১৫৪ সাল লেখা আছে। নবম 


মহাবীর কুস্তকর্ণ ঘোরদরশন । পত্রের আরস্ভ-- 
তাহা জিনি ইন্দ্রজিতে রাঁিলে কি কীরণ॥  করজোড়ে বন্দিলেক বিষণ চরণ ॥ 
মহাঁবলপবীক্রম কেবা দিল ব্র। আষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবে করে স্ততি। 
কোন২ স্থানে সেহি করিল সমর ॥ শুন প্রতু দয়াময় অগতির গতি ॥ 
সকল রাক্ষসের মধ্য কুস্তকর্ণ বীর। স্থকেশের তিন পুত্র পায়! ব্রহ্মার বর। 
ব্রৈলোক্য জিনিতে পারে প্রকাণ্ড শরীর ॥ ভ্রিকূটশিখরে লঙ্কা! দেখিতে সুন্দর ॥ 
তভোঁধিক ইন্দ্রজিতে কবে মহারণ। ভিন লোক জিনিলেক পায় বরদান। 
এ সব বচন দশ দিগে "| দেব দানব করি নাহি বস্তজ্ঞান |. 
ভণিতা-_ অমরাতে জিনিলেক দেব পুরন্দর। 
মুনির বচন শুনি বামে আনন্দ। ত্রিভুবনের লোক সব হইল বিকল ॥ 
অদ্ভুত আচার্য্য কবি মধুর [প্রবন্ধ ]॥ ভপিতা__ 
শেষ অংশে-_ আপনে প্রসন্ন হইল! দেবী সরম্বতী। 
সীতাঁর করুণ দেখি কান্দে পশুগণ। অদ্ভুত আচার্ধ্য কবি মধুর ভারতী ॥ 
না চলে লক্ষণের রথ চাহে ঘনে ঘন ॥ ৩৪ পর্জের শেষ-_ 
মহাশোকে কান্দে লখাই হইয়া! অচেতন । ধেহ্ুদাঁন হরযিতে কৈল জেবা নর । 
পাঁপিষ্ঠ হৃদয়ে কেনে আছয়ে জীবন ॥ ্ব্গবাসে থাকে সেহি ধেস্থুর লোমবৎসর ॥ 
সুমন্ত সহিতে লখাই চড়িলেক বথে। অগ্তকে পালন করয়ে জেবা জন। 
শীঘ্রগতি রথখাঁন চাঁলাইল তুরিতে ॥ নানাবিধি সুখভোগ পাঁয় সেহি জন ॥ 
সীতার শোকে লক্ষণের দগধে শরীর । '"'পা দান স্থখ ভোগ করয়ে মনে । 
কিরিয়!২ চাহে প্রাণ নহে স্থির ॥ বরুণের লোক পায়ে ধনদানে ॥ 
না দেখে লক্ষ্মণ সীতা চক্ষের অগোচর। অন্ধ জনেক পথ দেখায় জেবা জন। 
মহাশোকে কান্দে সীতা কীপে কলেবর ॥ বিষুলোকে জায় সেছি যথ। নারায়ণ ॥ 
- ব্রহ্ধলোক পায় জেহি করে-*'দান। 


পুরাণ পুস্তক দানে হয় তীর্থ ধ্যান 
৫৬২। বামায়ণ__উত্তরাকা গু । মা 
রচয়িতা__অদ্ভুত আচাধ্য। পত্র ৯-৩৪, ৫৬৩। ভ্রীর।মের অশ্থমেধ। 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক রচয়িতা_কুমুদানন্দ দত্ত । প্র ২-৭৯, 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১২ পঙক্তি পর্যস্ত অসপ্পর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 
লেখা । পনিমাণ ১৫৯৫ ইঞ্চি। প্রথম ও পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৯ পড়ক্তি পর্ধান্ত লিখিত । 


॥ 


৬৩ বর্ষ] | 


পরিমাণ ১৪ ১৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৭ 
সাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের লেখা কিছু 
অস্পষ্ট হইয়াছে । চতুর্থ পত্রের আরম্ভ এই-_ 
্রদ্মকুলে জন্ম রাবণ বধি কৈলু পাপ। 
মনেত রহিল মর সেই অনুতাপ ॥ 
পাপ বিনে পুণা মুই না! করিলু চয়। 
আপন কুবুদ্ধি হনে পরলুক ক্ষয়॥ 
এতেক কহিল] জবে রাম গুণাকর। 
তাহ। শুনি অগন্তা মুনি দিলেন উত্তর ॥ 
শুন রঘুনাথ তুমি বিস্মরহ কেনে। 
বিষুঃ অংশে জন্ম তুমি অযোধা] ভুবনে ॥ 
ধ্যানে না পায় জারে দেবা... | 
কার শক্তি বুঝিবারে মহিমা তুমার ॥ 


বশিষ্টে বৌলএ যজ্ঞ নাহি কর কেনে । 

কুন অসম্ভব তুমার আছএ ভূবনে ॥ 
ভরিতা__ 

সীতাপতিপদে গতি অন্ত আর নাহিক মাত 


ভণস্তি কুমুদানন্দ দত্তে। 
শেখ অংশ 
তবে রামে বোলে ভরত শুনহ বচন। 


মুনি খাব আদি জত আইলা রাজাগণ ॥ 
হত্তী ঘোড়। দাস দাঁপী নান] রত্ব ধন। 
এবে দিয়! সম্ভষ করহু জনে জন ॥ 

তবে ভরত জাএ পাইআ। আদেশ। 
জেই জে বাঞ্চিত কল দিলেন বিশেষ ॥ 
হস্তী ঘোড়া দাস দাসী নান! রত্ব লৈয়। 
জার জেই স্থানে জাএ পরিতুষ হৈয়! ॥ 
পৃথিবীর আইলা জতেক রাজ্বাগণ। 

বস্ত্র অলঙ্কার দিয় তুষে জনে জন ॥ 

মুনি খষি পদে রাম করি দণ্ডব্ভ। 
আমার ছুষ গুণ না রাথ মনেত ॥ 
মুনিগণে বোলে তুমি মহস্ত পুরুষ । 
তুম! দরশনে আমি হলাম সন্ত ॥ 


বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 


€১ 


এত বোলি আশীর্বাদ করি মুনিগণে। 

বিদাএ করিয়া গেল। জার জেই স্থানে ॥ 

অশ্বমেধ কৈলা পূর্ণ কমললোচন । 

স্বর্গে হরফিত হৈলা জত দেবগণ ॥ 

উক্তি করি জেই শুনে অশ্বমেধ পুথ| | 

আপদ উদ্ধার তাঁর হৈব সর্বাথা ॥ 

দীন কুমুদে বোলে এই মাগ্ড দান। 

রাম বাম জপিতে২ জাউক প্রাণ। 
ইতি রামায়নক্রমে শ্রীরামচন্দ্রের অস্বমেদ 
সমাপ্ত ॥ ভীমন্বাপি [ ইত্যাদি ) নিজ্ঞ পুস্তক 
শ্রীরাজ্মঙ্গপ দত্ত দাস গুলদে রাখারাম দাস 
সাকিন প্রগনে প্রতীপগঙ্ড মৌজে চরগুলা 
সিঅক্ষর শ্রীজসমঙ্গল দত্ত দাস ইতি লন ১২২৭ 
স!ল বাঙ্গালা মাহে ২৪ ভান্র রোজ বৃহস্পতি 
বারে পুস্তক সম্পুর্ন হইল তিথি অমাবন্ব1। 

৫৬৪। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ডে 
শ্রীরামের লাগপাশ। 


রচয়িতা-দ্বিজ লক্ষমণ। প্র 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। প্রাত পৃষ্ঠায় 
১০ পঙক্তি, শেষ পৃষ্ঠায় ১২ পঙক্তি লেখ! । 
পরিমাণ ১৩১৪০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১৭৪৬ 

শকাব। আবস্ত-_- 
৬৭ স্ত্রীশ্রহরি। 
অথ নাগপাশ পাল! লিখতে ॥ 

সিংহাসনে রাবণ বাঁজা সভায় বসিয়া । 

যুক্তি করে রাবণ যূত পাত্র মন্ত্রী লঞা ॥ 

কোন বীর পাঠাইব সংগ্রাম ভিতর । 

জেই জন রণে জায় নাই আস্তে ঘর | 

চিন্তিত হয়! রাজা যুক্তি কৈল সার। 

ইন্দ্রজিত বল্যা তখন পড়িল হাকার ॥ 

রথলারথিকে রাজ! ডাক দিয়! আনে । 

ইন্দ্রজিত আইল রাঁজার সন্িধানে ॥ 


১০১০) 


৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 


রাজব্যবহারে বীর প্রণাম করিল। 
ইন্্রজিতে রাবণ রাজ! বলিতে লাগিল ॥ 
ভণিতা__ 
শ্রযুৎ লক্ষ্মণ বলে রাঁম পড়্যা ধরাতলে 
ব্রহ্থা আদি মানিল বিস্ময় ॥ 
শেষ_- 
প্রণাম করে পক্ষরাজ লোটীয়্য ধরণী । 
ধর্যা তুলা] কোল দেন রাম রঘুমণি ॥ 
পক্ষ বলে অবধান কর নিবেদি চরণে। 
রাক্ষসের মায়ায় যুঝিবে সাবধানে ॥ 
এত বলি ব্দীয় হইল পক্ষরাজ। 
রাম জয় শব্ধ করে বানরপমাজ ॥ 
নাগপাশে মুক্ত হল্য শ্রীরাম লক্ষ্মণ 
্রহ্মাদি দেবত। করে পুষ্প বরিষণ॥ 
হরিষে বানরগণ নাচিয়! বেডাঁয়। 
হরিং বল সর্ধে পাল! ঠহল সায় ॥ 
ইতি সমাপ্ত । সাক্ষর শ্রীভবানি সম্বা শকাধা 
১৭৪৬ তাং ৯৭ মাঘ ইতি ॥ 
৫৬। রামায়ণ--লঙ্কাকাণ্ড। 
রচয়িতা-_জগংরামন্ৃত রাম প্রসাদ । পত্র 
২-৩৪, ৩৬-৩৬, ৪৮-৫২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ 
পড্ক্তি পথ্যস্ত লেখা । পরিমাণ ১৪০ ৮ ৪০ 
ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। দ্বিতীয় পত্রের 
আরভ-_ 
লমুদ্্র দেখিঞ্া সভে হৈলা চমৎকার । 
হেন কালে কন কিছু কৌদল্যাকুমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভাই শ্বনহ লক্ষ্পণ। 
লিন্ধু পার হৈতে বুদ্ধি করহ সিজ্জন॥ 
শ্রীরামের বাক্য শুনি ঠাকুর লক্ষ্ণ। 
সমুত্র সম্বোধি কিছু বলেন বচন ॥ 


[ ১ম সংখ্যা 


আমাদের বংশে বটে তুমার উৎ্পতি। 

হেনই বারিথি তুমি বট মহামতি ॥ 

লঙ্কাপুরি জাঁব রাম রাবণ বধিতে । 

আপনার জলজন্ত কর এক ভিতে ॥ 

জলের উপরে যেন জায় কপিগণ। 

শুনহ সাগর তুমি মোর প্রয়োজন ॥ 
ভিতা-- 

জগব্রামন্ৃত রামপ্রসাদেতে গায়। 

অচল! সৃমতি রাম দেহ নিজ পায়॥ 

কোন কোন ভণিতায় শুধু জগত্রামের 
নামও উল্লিখিত দেখা যায়। এই জন্য 
আগঙ্পোচা রামায়ণকে পিতা পুত্রের মিলিত 
রচনা ও বলা হইয়! থাকে । ৫২ পত্রে__ 

তব ভক্ত জারা তার! করে নান। ভক্তি । 

সকলের বড় তোমায় ভাবে রঘুপতি ॥ 

০০০৭ সস্কীর্তন ভক্তগণ শুনে। 

বেদের বিধানে সেবা করে দিনে২ | 

তোমার প্রসঙ্গ আমি কভু নাহি শুনি । 

তব ভক্তিদাতা বেদপথ নাহি মানি ॥ 

দুর্ববচন বলি গালি দিয়াছি তোমারে । 

অল্পবুদ্ধি কৈল তোম] জগতঈশ্বরে ॥ 

আম সম দুষ্ট নাঁঞি ত্রদ্ধাগড ভিতরে । 

পুন তারে সন্বোধিঞা কন রঘুবীরে ॥ 


৫৬৬। অস্ভুত রামায়ণ। 


রচয়িতা__কৈলাস বস্থ। ভবল ক্রাউন 
৮ পেজী পুস্তকের আকার শাদা তুলট 
কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা । পৃষ্ঠাংখ্যা 
১-৩৭, অনম্পূর্ণ। এক এক পৃষ্ঠায় ২১ হইতে 
২৮ পঙক্তি পর্যযস্ত লেখা । শেষ থগ্ডিত। 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ১ হইতে পর্থ 
পৃষ্ঠার কিছু অংশ পর্য্যন্ত গুরু, গণেশ, সুর্ধা 


৬৩ বধ] 


নারায়ণ, শিব, ছুর্গা প্রভৃতির বিস্তৃত বন্দন1। 
তাহার পর গ্রস্থারভ্ত এইরূপ-- 
গ্রন্থারভ | 
তমদার তীরে বাল্সীকির তপোবন। 
ভরদ্বাজ মুনি তথ! করিল] গমন ॥ 
বিনয়পূর্বকে অতি কৃতাঞগ্ুলিপুটে । 
বাঁমায়ণ জিজ্ঞাসিলা তাহার নিকটে ॥ 
শত কোটি প্রবিজ্ঞার বেদ বামায়ণ। 
পূর্বে তোম। হৈতে যাহ] হইল বর্ণন | 
ব্রন্ধলোকে আছে তাহ! বিধাতার স্থানে । 
খধি পিতৃ দেব সহ ব্রহ্ম! নিত শুনে ॥ 
পঞ্চবিংশ সহন্র যা অবনীতে আছে। 
সবিশেষ তাহ শুনিয়াছি তব কাছে ॥ 
শত কোটি ক্লোক ব্রহ্মলোকে আছে যাহ!। 
সমুদ্রসদৃশ কেহ নাহি জানে তাহা ॥ 
কি প্রসঙ্গ আছে তাহে শ্রীরামচরিত্র। 
কপাতে শুনায়ে মোরে করহ পবিত্র ॥ 
ভণিত1__ 
বাল্পীকি প্রণীত এ অদ্ভুত রামায়ণ। 
ভরদ্বাজে মহামুণি কূপ! করি কন॥ 
সেই কথা ভাষাচ্ছন্দে করিয়া প্রকাশ । 
পাচ।লি প্রবন্ধে কহে বস্থ শ্রীকৈলাস ॥ 
৩৭ পৃষ্ঠার শেষ-_ 
দিব্য চক্ষু দিলা তারে রঘুর নন্দন । 
শ্রীরামশরীরে ভৃগু দেখে ত্রিতৃবন ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আর কুবের বকুণ। 
গন্ধবর্ব অপ সর আর কিন্নর চারণ ॥ 
গ্রহ রাশি নক্ষত্রাদি পিতৃ ভুতাশন। 
যক্ষ বক্ষ আদি নান] তীর্থ খধিগণ ॥ 
সমুদ্র সহিত দেখে নদ নদী সব। 
পর্বত কানন দেখে দৈত্যাদি দানব ॥ 
নানাজাতি মনুয্ু।দি পণ্ড পক্ষগণ। 
ীরামশরীরে রাম দেখে ত্রিতুবন ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৩ 


তবে রাম ভৃপগুরামে তাপ জম্মাইতে | 

নান। অযজল তারে দেখান মায়াতে ॥ 

রক্তবৃষ্টি উন্ধাপাত মেঘের গর্জন । 

ভূমিকম্প ঘোর শব্ধ নির্ধাত পবন ॥ 

এই পধ্যস্ত লিখিয়াই লিপিকর বিশ্রা 
লইয়াছেন। 

৫৬৭। রামায়ণ, আদি হইতে 

উত্তরাকাণ্ড। 

রচয়িতা-দ্বিজ রামমোহন । পত্র ১-২*২, 
সম্পূর্ণ। প্রথম ও শেষের কয়েক পত্র ছিন্ন। 
তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে 
১৮ পরউক্ত পধ্যস্ত লিখিত। অক্ষর বড় 
বড়। পরিমাণ ২৫১৯০ ইঞ্চি । লিপিকবের 
মামধাম ও লিপিকাল নাই। রচনাকাল 
১৭৬৭ শকাব। পুথির শেষে কবির পরিচয় 
এইবূপ-_ 

শ্রীরামমোহুন কহে নিজ পরিচয়। 

গঙ্গাতীরে মাটিআরি গ্রামেতে আলয়॥ 

বলরাম বন্গা মোর পিতার আখ্যান । 

মৃত্যুকালে মোরে আজ্ঞা দিলা ভাগাবান ॥ 

সীতারাম স্থাপন কবিবা যব করি। 

স্থাপিলাম সীতারাম তার আজ্ঞা ধরি ॥ 

সে রামের ভ্বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। 

কেহ নাচে গায় কেহ জায় গড়াগড়ি ॥ 

কপা করি আদেশ করিল! হনুমান । 

রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥ 

রচিলাম তার আজ্ঞা ধরিয়! মন্তকে। 

সাঙ্গ হৈল সপ্তদশ শত ষাট শকে ॥ 

কথামাত্র রামায়ণ আমার বর্ণন। 

বিরচিল! মহাবীর অঞ্গনানন্দন " 

নির্দোবী জঙগেতে দোষ না করে গ্রহণ । 

বাঁমকথা করিবেন সাদরে শ্রবণ ॥ 


৫৪ 


রামভক্তগণের চরণে করি নতি। 
শ্রীরামমোহন বিপ্র নিবেদিল ইতি ॥ 
পুথির প্রথমে “সর্ব নীরদনীলগাত্রংঃ 


ইত্যাদি কতিপয় বন্দনাশ্লোক আছে। তাহার 
পরে গণেশাদি নানা দেবতার বন্দনাস্তে 
গ্রশ্থারস্ত এইরূপ-- 


মহাবীর মারুতির চরণকুপায়। 
স্বপাবন রামায়ণ বণিয়ে ভাষায় ॥ 
হুধাভাগ্ড সপ্তকাও্ড রামায়ণ রচি। 
কবীন্দ্র বাল্মীক মুনি জীবে কৈলা শুচি ॥ 
বালকের জন্মকথা শুন সর্বজন । 
জাতাতে বিনাশে আশু এমসশালন ॥ 
পূর্ব্বে এক বিপ্র ছিল! চাবন আখ্যান । 
তার নারী চলিল! করিতে খতুন্বান ॥ 
সরোবরসলিলে ত্রাঙ্গণী ডুব দিয়া। 

দহুয চণ্ডালের মুখ দেখিল। উঠিয়া ॥ 
অভি অসস্তোষে গৃহে গেলেন ত্রাঙ্মণী। 
য়থাকালে গুব্বিণী হইলা ঠাঝুরাণী ॥ 
দশ মাস গতে এক জন্মিল কুমার। 
রত্বীকর নীম রক্ষা করিল] তাহার ॥ 


ভণিতা-_ 


অতিশয় দয়াময় মারুতিকৃপায়। 
শ্রীরামঙোহন বিপ্র বামগুণ গায় ॥ 


শেষ- 


জানকী সুন্দরী নিজ মৃত্তি ধরি 
অতি হুরধিত চিতে। 


বামের চরণ করিয়া বন্দন 
বার দিল| বাম ভিতে ॥ 

তবে রঘুবর অযোধ্যা] নগর 
গেলেন জানকী সনে। 

করিয়া যতন অশেষ রতন 
দান কৈল। ছিজগণে ॥ 

রাঁঘব বীরেন্দ্র বাজাধিরাজেনু 


জীব উপকার হেতু। 


সাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিক! [১ম সং্য। 


ব্রিলোক ব্যাপয়া দিলা উড়াইয়া 
অদ্ভুত কীর্তির কেতু ॥ 
রামের চরিত্র পরম পবিত্র 
শ্রীরামমোহন গায়। 
সাঙ্গ হৈন গান অতি কপাঁবান 
মারুতির করুণায় ॥ 
৫৬৮। রামচন্দ্রের অভিষেক। 
রচয়িতা--দ্বিক্জ ভবানীনাথ। পত্র ১-৫৩, 
৫৫-১৪৩, অসম্পূর্ণ | বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইন্ডে ১৩ পঙ-ক্তি পথ্যস্ত 
লিখিত। পরিমাণ ১৪৭০ ১৫।* ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১১৫৬ মাল। আরভ্-- 
৬৭ নমো গণেশায় | 
বেদে রাঁমায়ণে চৈব [ ইত্যাদি শ্লোক 1॥ 
প্রথমে বন্দয'""* "ধর্ম নিরঞ্ন। 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় জে জাহার কারণ॥ 
জাহার ইঙ্গিতে...... প্রজাপতি । 
হেন নাঁরায়ণপদে করম 'প্রণতি ॥ 
গণেশ দেবত। বন্দোম দুর্গার নন্দন। 
তবে দেবী ভারতীর বন্দোম চরণ ॥ 


ইত্যাদি সকল বন্দি মনে করি ধ্যান। 
রাম ইতিহাস পুতি করিএ-.. : ॥ 
একদিন যুধিষ্টির নমিক (নৈমিষ) কাননে । 
প্রণাম করিয়া বোলে ব্যাসের চরণে ॥ 
কোনমতে রাম5ন্দ্রে অভিষেক কৈল। 
চক্রশালা কোনমতে লক্ষণে জিনিল ॥ 
বিশ্তারিয়! কহ মুনি সেই সমাচার 
শুনিতে সে সব কথা শ্রদ্ধা আক্ষার॥ 
বিষয়সমাপ্তিবাক্-_ 
ইতি শ্রীরামচন্ত্রাডিষেকে লক্ষণ প্রতিজ্ঞ! 
কালাগরবধ ॥ 


৬৬ বর্ষ] 
ইতি শ্রীরামচন্দ্রাভিষেকে শক্রক্জন উত্তরদ্দিগ 
বিজই কুবের যুদ্ধ সমাপ্ ॥ 
ভণিতা_- 
জয়ছন্দ মহারাজা সভাতে শতেক প্র 
সভাসদ ভবানী ব্রাঙ্মণ। 
তাতে বৌলে নরপতি রাম ইতিহাস জতি 
পদবন্দ করহ আপনে ॥ 
বাজার আদেশ পাইয়া ব্যানের সঙ্গিতা চাইয়। 
স্বরচিত কৈল পদবন্দ ॥ 
শেষ 
স্ধারস ইতিহাস রাম অভিষেক । 
মহারোগ খণ্ডে পাপ জাএ অতিরেক ॥ 
জেই জনে শুনে রাম অভিষেক কথা । 
নাহিক যমের দায় জানিয় সর্কথ। ॥ 
কামনা করিয়া যদি শুনে ইতিহাপ। 
মনবাঞ্ধী সিদ্ধি হএ হরিপুরে বাদ। 


এ বুলিয় ব্যাস মুনি উঠিল তখন । 

পঞ্চ পাগ্ুবে কৈলা চরণ বন্দন ॥ 

শুন ধন্ম নরপতি পাইলা সিংহাসন । 

জখনে শুনিল। বাম লক্ষ্মণ কথন ॥ 

রাম অভিষেক কথ! তূবনবিজই । 

পুস্তক লেখিয়া সব ঘরে রাখে জেই ॥ 

জথ কাল অভিষেক ঘরেত রাখএ। 

তথ দিন লক্ষ্মী দেবী তাক না ছারএ ॥ 

লক্ষ্মী অধিষ্ঠান তার থাকে সর্বক্ষণ । 

রাম অভিষেকে জার মগ্ন হএ মন ॥ 

এহিমতে অভিষেককথা সমাপন । 

শুন নরলোকে সব হৈয়] একমন ॥ 
ইতি শ্রীরামচন্ত্রাতিমেকে রামচন্দ্র রাজ্য 
অভিসেক পুস্তক সমাণ্ধ॥ জথা দিষ্টং 
[ইত্যাদি] স্থৃভমস্তধ শকাবা ১৭১৩ ইতি 


বাঙ্গাল! প্রাচীন গুথির বিবরণ ৫৫ 


সন ১১৫৬ মাহে ১৭ আসার রোজ মনিবার 
ব্লো এক প্রহর পুম্তক সমাপ্ত । 


৫৬৯। মহাভারত- আদিপর্ধ। 


রচয্সিতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ১-২২২) 
অসম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্ধাংশ নাই এবং 
প্রত্যেক পত্র কীটদষ্ট। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পর্ক্তি পর্যস্ত 
লিখিত । পরিমাণ ইঞ্চি । 
লিপিকাল ৯৮৫ সাল। 


১৩৮৪ ৮৫৪৬৩ 
আরম্ভ 
৬৭ শ্রীই্ীীতারাম নম গণেশায় ॥ 
পিতা পরাসরো যন্ত [ ইত্যাদি শ্লোক ]। 


বিদ্ব বিনাশন গৌবীর নন্দন 
বন্দো৷ দেব গণরাঞ্জে। 
ব্রত ধজ্ঞ হোমে সভার প্রথমে 
ধাতা জারে আগে পৃজে ॥ 
থর্ধ শ্বল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ 
বন্দে! দেব লম্বোদর | 
চন্দনে চচ্চিত সৌরভে উন্মত 


ব্যালোল গণ্ডে ভ্রমর ॥ 


হদে বিভৃধিত বৈরির শোশিত 
পরিধান দ্বীপিছাল। 

ভূজ করিকর কররুহ সর 
পাশাহ্কুশ জপযাল ॥ 

বাহন ইন্দুর দেখিতে সুন্দর 
আঙ্জান লদ্থিত নাসা। 

প্রচণ্ড খগ্ডল মুকুট মণ্ডল 


তিলক তিমিরনাশা ॥ ইত্যাদি। 
ভণিতা__ 
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে | 
পাইবে পরম প্রীত করছ শ্রুবপে ৷ 


£৬ সাহিতা-পরিষং-পত্তিকা 


শেষ-- 
সংকল্প করাল্য অগ্নি অর্জুন পাগুবে। 

এক জীব ন1 থাকিব দাহন খাওবে॥ 

অগ্নি যদি রাখে তবে জিয়ে পুত্রগণ। 

এত ভাবি করে ছিজ অগ্রিরে স্তবন ॥ 

তুমি ধাতা ইন্দ্র চন্ত্র তুমি বৃহস্পতি । 

সকল দেবের মুখ সর্ধবজীবে স্থিতি ॥ 
ব্রাহ্মণের শেষ্ঠ তুমি হও কৃপাবান্‌। 

চারি গুটি পুত্র মোরে দিবে তুমি দান ॥ 

দ্বিজ্স্ততিবশে অগ্নি দিলেন অভয় । 

শুনি হন্দপাল হুল্যা আনন্দ হয় | 

থাগডবে লাগিলা অগ্নি মহাভয়ঙ্কর | 

পুত্র সহ সারেঙ্গিনী ঢিস্ভিল অন্তর ॥ 

২২২ সংখ্যক পত্রের অদ্ধাংশে লিপিকাল 
প্রভৃতি এইরূপ--. 

“*পিষ্টং তথা লিখিতং [ইত্যাদি ]। 
লি সপতান্ রাসমহনপুর মহল সেঠ 
পরগনে বিধুঃপুর ॥."ইতি সন ৯৮৫ সাল তে? 
৬ কাতিক॥ 

আলোচ্য পুখিখাশি মহামহোপাধ্যায় 
৬হরগ্রসাদ শাস্ী কর্তৃক সম্পার্দত হইয়া 
বঙ্গীঘ-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বিগত ১৩৩৫ 
বঙ্গাবেে প্রকাশিত হইয়াছে । 


৫৭০ মহাভারত-_আদিপর্ব্ব। 


রচয়িতাঁ_কাশীরাম দাল। পত্র ১-১১৩, 
১১৫-১২৩) ১২৫-১৩৩) -৩৫-২৬০) অসম্পূর্ণ । 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। পত্র কীটদষ্ট। 
একাধিক লিপিকরের তস্তাক্ষর। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৩ পঙংক্তি পর্য্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩৯৪৪ ইঞ্চি। শেষ পৃষ্ঠার 
লেখা অম্পষ্ট। লিপিকাল '.৬৪ মাত পড়া 


[ ১ম সংখ্য। 
ধায়। কিন্তু তালিকায় ১১৬৪ লিখিত 
আছে। আরস্তভে গণেশবন্দনার পর ব্যাস- 
বন্দনা! এইরূপ__ 


বন্দ মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক। 
শুক...পরাঁসর জাহার জনক ॥ 
বেদশাস্ত্রে পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধবুদ্ধি ধীর । 
নীলপন্ম আভা জিনি কোমল শরীর ॥ 
কনকপিঙ্গল বন্ধ জটাভার শির। 
প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যান্রচির ॥ 
নয়ন কমল যুগ জিনিস! মিহির | 
পদযুগে নিতদ্বিনী জিনিয়! মিহির (1) ॥ 
কনকপিঙ্গল জট! আন্দোলায়যানা । 
প্রাতংকালন্্্য তাহে কি দিব তুলন। ॥ 
মুনিসকলের হন তিলকন্বরূপ । 
কৃষ্প্রেমে মহামুনি শরীর পুলক ॥ 
ভাগবত ভারতাদি অতেক পুরাণ । 
জাহার কমলমুখে সভার নির্মাণ ॥ 
ভণিতা1-- 
আস্তিকের জন্মকথা অপূর্ব ভারতগাথা 
শুনিলে অধন্ম হয় নাশ। 
কমপ্গাকান্তের সত হেতু স্থঙ্গনের প্রীত 
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥ 
শেষ 
তুষ্ট হয়! বর দিয়! গেলা পুরন্দর | 
কুষ্ণাজ্জন বিদায় হইল] বৈশ্বানর ॥ 
তবে কষ্কাজ্জন আর দানব ঈশ্বর | 
তিন জন প্রদক্ষিণ করিল বৈশ্বানর ॥ 
বর দিঞ! নিজাশ্রমে গেলা হতাশন। 
আনন্দিত হইয়! চলিল। তিন জন | 
পুণযকথা ভারথের শুনিলে পবিত্র । 
গোবিন্দের লীলা-"**-"** ॥ 
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারথ হুম্দর। 
জাহার শ্রবগেতে নিষ্পাপ ছয় নর । 


১৬ বর্ষ] 


সেই কথ৷ কহিলাম রচিয়া পয়াঁর। 
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 
ইন্দ্রাণী নগর দেশে পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বদখ তীর্থের যথ! দেবী ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে। 
প্রিয়ঙবদাসপুত্র হধাকর নামে ॥ 
তন্য কমলাকাস্ত জার কৃষ্ণ পিতা । 
কষ্ণদাসাহ্থজ গদাঁধর জোট্ঠ ভ্রাতা ॥ 
কাশীদাম কহেন সাধুজনের চরণে। 
হইবে নির্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 
্ববুদ্ধি রসিক জনে স্থধাসিম্ুবত। 
এত দুরে আদি পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 


২০০৯৯ ইতি আরিপর্ধব সমাপ্ত 1৪॥ সন..৬৪ 


৫৭১। হহাছারত-_-সভাপর্বব। 


রচদ্িত!_-কাশীরাম দাস। পত্র ২-৮২, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্াল! তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি পর্যান্ত 
লিখিত। শেষের কতকগুলি পত্রের দক্ষিণাংশ 
ছিন্ন। পবিমীণ ১৪ ৪5০ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১৯৮৪ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ভ-_ 

-“'কুষার্জুন প্রশংসি দানবে। 

সভা দেখিবারে গেল করিয়া উচ্ছবে ॥ 

ঘ্িজগণে পায়সান্পে করালা ভোজন। 

নান] রত দিল দান...রতন ॥ 

শুভক্ষণ করিয়। সভা প্রবেশিলা। 

সপরিবাবে সহিত পাগুব রহিল1॥ 

চিরদিন রহি কৃষ্ণ পাওবের দাথে। 

পিতৃদরশনে জাব হেন কল চিত্তে । 

পিতৃত্বসা কুস্তীর বন্দিল ছুই পদে। 

আলিজিয়া ভোজনুত। করিল প্রদানে। 
রা 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ৫৭ 


তবে ভদ্র ভগ্মী স্থানে গেল! ভগবান্‌। 
গদ২ মৃদু ভাষে করুণ নয়ন ॥ 
ভণিতা-_ 
দিব্য সভাপর্ব কথা বিচিত্র ভারত গাথ! 
শুনিলে অধর্শ জায় নাশ। 
গোবিন্দচরণ মনে নিবেশিয়ে অহুক্ষণে 
বিরচিল! কাশীবাম দাস॥ 
শেষ 
ক্রন্দনের শব বিনা অন্থু নাহি শুনি। 
অশ্রজলে হল্য সব কর্দিম ধরণী | 
চতুর্দিকে হাহাকার সকল নগর। 
শুনি ব্যগ্রচিত্র হইল অদ্ধ নপবর ॥ 
বিদুরে ডাঁকিয়৷ আনিল শীপ্রগতি । 
জিজ্ঞাপিল কহ শুনি বিছুর স্থমতি ॥ 
কি কারণে কান্দে সব নগরের লোকে । 
কি হেতু তাপিত সব কহবে আমাকে ॥ 
বিছুর বংলন কিবা কহিব রাজন। 
তব পুত্র ছষ্ট হেতু পাগডব গেলা বন ॥ 
নিবর্ত হইল] রাজা বিদুরবচনে | 
পাচাপি প্রবন্ধে কবি কাশীদাস ভণে। 
জথা দিষ্টং [ইত্যাদি] ইতি সভাপর্বর 
সমাপ্ত হইল। সন ১০৮৪ সন হাজার চরসি 
সাল বি তারিখ ৪ কাত্তিক_ববি বার তিথি 
তৃয়োদসি দিব! জিতিয় প্রহর বেলাতে সভা 
পর্বব পুস্তক সমাপ্ত হইল ॥-..লিখিতং শ্রগুরু- 
প্রমাদ চৌধুরি সাকিম নাড়িচা পরগনে 
পিংহহাজারি ॥ 


৫২৭২ । মহাগারত--পভাপর্বব। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-৯০, 
অসন্পূ। তৃতীয় পত্রের প্রথম পৃষ্ঠ। নাই। 
বাঙ্গালা তুলট কাগন্জ। এক এক পৃষ্ঠায় 


৫৮ সাহিত্য-পরিষং-পান্রকা 


৬ হইতে ১২ পঙ্ক্তি পধ্যস্ত লিখিত। 


পরিমাণ ১৪. ৮৪।* ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১১৫ সাল। ব্যাপবন্ধনার পর গ্রস্থারস্ত-_ 
৭ শ্রীপ্লীহরি; ॥ 


জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান । 

রুষ্ণ সহ পিতামহ দাঁনব্প্রধান | 

দহিয়! খাব গেলা খাগুবপ্রস্থেরে । 

কি কশ্ম করিল তবে কহ মুনিবরে ॥ 
তণিতা__ 

সভাপর্ধে স্ধারন জরাসন্ধবধে। 

কাশীদাস কহে ছিজচরণপ্রসাঁদে ॥ 
শেধ-_ 

জরাপন্ধ বধ ভীম কৈল অবহেলে। 

কুরুবংশ রক্ষা নাঞ্ি ভীম পুন আলে ॥ 

এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করে মহাশোক । 

জার জেই স্থানে গেলা জত রাজ! লোক। 

নগর বাহিরে গেলা পাওপুত্রগণ ৷ 

নিজালয়ে গেল! সভে হয়্যা ছু্মন ॥ 

সভাপর্বে সুধারস ব্যাসের বচন। 

পাপক্ষয় পুণ্য বৃদ্ধি শুনে জেই জন ॥ 

কাশীদাস দেব কহে পাঁচালীর মত। 

এত দূরে সভাপর্বব হইল সমাপ্ত ॥ 
জথ! দিষ্টং [ ইত্যাদি )। লিখিতং শ্রীসদাসিব 
সিংহ এ পুস্তক সমাপ্ত করিলেন। ডেড় 
প্রহর বেলাবদনে এ পুস্তক সম্পুর্ণ হইল। 
এ পুস্তকে-'কাহার দায়! নাঞ্চি জে দাওা 
করিবে সে সকল ঝুটা ইতি। সন ১১৫০ 
সাল তাং ২৭ আসাড়॥ 


৫৭৩। মহাভারত--বনপর্ব্ব। 
বচয়িতাঁ_কাশীরাম দাস। পত্র ১২১০, 
২১২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 


| ১ম সর্থযা 


এক এক পৃষ্ঠায় ৮ ইইতে ১ পঙকক্তি পর্য্স্ত 
লেখা । শেষ পত্রের কিছু লেখ নষ্ট 
হইয়াছে । পরিমাণ ১৪। ৯৪৭০ ইঞ্চি । 
লিপিকাঁল ১০৩৭ সাল। আরম্ভ 
৭ শ্রীশ্রীক্ণ ॥ 

জঞ্জেজয় বলে কহ শুনি মুনিবর । 

পূর্ববপিতামহকথা অতি মনোহর ॥ 

এইরূপে কপটে জিনিল রাজ্য ধন। 

কলহের পথ কুরু করিল স্যজন | 

বহু ক্রোধ করাইল বৈল কুব5ন। 

কহ মুনি কি করিল পিতামহগণ ॥ 

ইন্দ্রের সমান স্থথ বৈভব তেজিয়।। 

কেমতে ভু্ধিল! ছুষ্খ অরণ্যেতে গিয়া ॥ 

পতিব্রতা মহাভাগ। ক্রপদনন্দিনী | 

কেমতে বঞ্চিলা বনে কহ শুনি মুনি ॥ 

কি আচার কি বিচার [দশ বৎসর 

কোন২ং বন গেলা কোন গিরিবর ॥ 
ভণিতা__ 

শিরেতে বন্দিয়। ত্রাঙ্ণের পদরজ। 


কহে কাশীদাল গদাধরদাসা গ্রজ ॥ 
শেষ 
যুখিষ্টির বলে কৃষ্ণ কি কহিব আর। 


তোমার একাস্ত লাগে পাগুবের ভার ॥ 
পুন২ রাখিয়াছ অনেক সঙ্কটে । 
অজ্ঞাত বঞ্চিলে তরি দুষ্টের কপটে ॥ 
গোবিন্দ বিদায় হআ চলিল। নিজ বাসে। 
বনপর্ধব সাঙ্গ হল কহে কাশীদাসে ॥ 
ইতি সন ১০৩৭ সাল তাং ২২ আশ্বিন 
এ পুস্তক পঠনার্থে শ্রীলক্ষন খা সাঃ 
পাটরাপাড়া ॥ 


৫৭৪। মহাভারত-_বিরাটপর্বধ। 
রচয়িতাঁ_কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 


৬৩বর্ষ] 


পৃষ্ঠায় ১* হইতে ১৩ পঙক্তি পর্যন্ত লেখ!। 
পরিমাণ ১৩৪০ ৯৪৭, ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৮৬ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ত-_ 


এই হেতু দুস্থ সহিলাও অনুক্ষণ ॥ 

মোর আগে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝে । 
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজে ॥ 
মৃত্যু সম ছুদ্খ বনে দ্বাদশ বৎসর 
তাহার নিয়মে বঞ্চিলাঙ নরবর ॥ 
পাওবের গতি তুমি পাগবের পতি । 
তুমি জেই পথে জাবে সভে সেই পথি ॥ 
তবে ধন্মরাজ! বলে দ্িজগণ প্রতি । 
সভে জান মোরে জে কহিল] কুরুপতি ॥ 
বৎসরেক অজ্ঞাতে থাকিব লুকাইয়। 
তত দিন যথাস্থানে সতে থাক গিয়া ॥ 
দ্বিজগণে মেলানি করিলা নৃপমণি। 
মুচ্ছিত হই মা রাজ! পড়িল। ধরণী ॥ 


ভশিতা-_ 


ভারত কমল গুনিলে মঙ্গল 
সাধুর হদে প্রকাশে । 
কুষদানাচজ কষ্পদাশ্বজ 


বন্দি কহে কাশীদাসে॥ 
শেব_ 

আনন্দে বিরাট রাজা করে কন্যাদান। 
অনেক যৌতুক দিল না হয় প্রমাণ ॥ 
সহশ্রং রথ গঞ্জ যৃখ যৃখ। 
দাস দাসী গে। মহিষ অযুত২ ॥ 
ত্বিজগণে দক্ষিণ। দিলেন বহুতর। 
কল্যাণ করিএশ মভে গেল নিঙ্গ ঘর ॥ 
পুণ্যকথ! ভারতের শুনে পুণ্যবান্‌। 
পৃথিবীতে নাহি সখ ইহার লষান ॥ 
পাগ্ডবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 
মব ক্লেশ জায় পায় গোবিন্দচরণ ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ €৯ 


সর্বশোক হরে তার পাপের বিনাশ। 

পাঁচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥ 
.. ইতি শ্রীমহাভারতে বিরাট পর্ব সমাস্ত॥ 
পুস্তক শ্রীমদনমোহন দাম ঘোসের সাঃ 9 
গামির্ধী বোলনাড়া গ্রাম ॥ পুস্তক লিখিতং 
শ্রীগোবিন্দরাম দাস বোযু॥ সাং ময়নাপুর 
গ্রাম ॥ ইতি সন ১০৮৬ সাল তারিখ ৩০ 
আম্বীন মহাঁতে শুক্র বারেতে দিন ক্রিতিয় 
প্রহরে সমাঞ্ধ হইল. 


৫৭৫। মহান্ভারত-_বিরাটপর্ব্ব। 
রচয়িতা--কাশীরাম দাঁপ। পত্র ১-৫২১ 
সম্পূর্ণ । ৫২ পত্রে ভ্রমক্রমে ৫৩ সংখ্যা প্রদত্ত 
হুইয়াছে। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৫ পঙক্তি পধ্যস্ত 
লিখিত। পরিমাণ ১৫ ৮ ৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
আরম 
শীশ্রীকষ্ণ: ॥ 
জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন। 
ছুর্য্যোধনভয়ে গেলা পিতামহগণ ॥ 
বিরাট মগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে। 
এক বৎসর নিভ্যা হইল কেন মতে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহাবাঁজ। 
দ্বাদশ বছর তারা অরণ্যের মাঝ ॥ 
পঞ্চ ভাই পাণ্ব পাঞ্শলী সমন্বিত । 
বহু দ্বিজগণ আর ধোঁম্য পুরোহিত ॥ 
সতারে চাহিয়া! বলে ধর্মের তনয়। 
সতে জান পূর্বে যাহা করিল নির্ণয় । 
দ্বাদশ বত্মর'' ৯ *১ 1 
অজ্ঞাতে বঞ্চিব কষ? পঞ্চ সহোদর ॥ 
বৎসরেক মধ্যে যদি বিদিত হইব । 
পুনরপি দ্বাদশ বৎনর ধনে যাব ॥ 


১১৭৬ সাল । 


৬* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [১ম সংখ্য। 


ইহার উচিত ভাই করহ বিধান। 
বসরেক অজ্ঞাতে বঞ্চিব কোন স্থান ॥ পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন । 
ভণিতা_ সর্ব ছুম্খ তরে সেই ব্যাসের বচন ॥ 
কাশীরাম দাস কহে পাচালি প্রবন্ধে সেই কথা কহি আমি পাঁচালীর মত। 
সাধুজন পীয়ে মধু মনের আনন্দে ॥ এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
হি জথা দিষ্টং | ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীনন্দছুলাল 
নানা অলঙ্কারে বর কন্যা বিভৃষিল। মিত্র সাং...পরগনে সরিফা বাদ সন ১১৭৬ সাল 
রোহিণী চন্দ্রম! যেন একত্র মিপিল ॥ তারিখ ৩১ জৈঠী। 
শুভক্ষণে দুহার্**-**** রাইল। 


নানা বর্ণে নান1 দান মৎশ্রাক্গ| কৈল। 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
দ্বিষষ্টিতম বাধ্িক অধিবেশনে বিদায়ী সভাপতির ভাষণ 
শ্রীসজনীকান্ত দাস 


আমি আজ যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে আমার উপর পরিবৎ কতৃক ন্যন্ত দায়িত্ব-ভার 
দিবার স্ষোগ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলাম । বিগত ত্রিশ ধখসর কাল পরিষদের সভা থাকিয়া 
যথাসাধ্য সেবা করিয়াছি। যত দিন জীবিত থাকিব এই মৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ন! 
হই ইহাই প্রার্থন]। 

পর পর অল্পদিনের ব্যবধানে আচাধ যোগেশচন্দ্র রাঁয় ও আমাদের প্রিয় রাজ্যপাল 
ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আচার্ধ 
যোগেশচন্দ্র ১৩০২ বঙ্গাব্ষ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধারণ সদস্য হইতে বিশিষ্ট 
সস্যরূপে পরিষদের সহিত যুক্ত ছিলেন, তিমি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্বও করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহাই বড় কথ! নয়-_দীর্ঘ বাষটি বংসর পরিষৎ-পত্রিকায় তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান-লাহিত্যের 
নান! প্রসঙ্গ তুলিয়া ও স্থচিস্তিত মত প্রকাশ করিয়া বাংলা দেশের জ্ঞানভাগডারকে সমৃদ্ধ 
করিয়াছেন, ইহাই ম্মরণ করিবার কথ|। তাহার অদম্য কর্মশক্তি অতুলনীয় পরিষৎ- 
প্রীতির সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে পরিষদ্দের বিশিষ্টতম সদস্যের গৌরব দান করিয়াছে। 
তাহার মুল্যবান গবেষণার সর্বশেষ গ্রন্থ 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল” ১৩৬১ ব্জাব্ের 
চৈত্র মাসে পরিযৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, ১৩১৫ হইতে ১৩২২ বঙ্গাবে 
পরিষৎ-কতৃকি ছুই ভাগ সাত খণ্ডে প্রকাশিত তাহার বিরাট গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষ। আজ 
ছুপ্রাপ্য। তিনি ইহার ব্যাকরণ ও অভিধান অংশ পরিবধিত ও পরিমার্জিত করিয়াছিলেন । 
এই পুণ্তক প্রকাশ বিপুল ব্যয়সাধ্য কাজ জানিয়া পরিষৎ পশ্চিমবঙ্গ লরকারের কাছে 
অর্থনাহাষ্যের অন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন ; কিন্তু সরকার অন্যবিধ কাজকে গুরুতর মনে 
করায় পরিষদের আবেদন গ্রাহ হয় ন'ই। আশঙ্কা হয়, অচিরাৎ মুদ্রিত ন। হইলে আ'চার্ধ 
রায়ের নমগ্র জীবনের সাধনা ধীরে ধীরে বীটদষ্ট ও বিনষ্ট হইয়! যাইবে। যাহ! হউক, 
আমর! যদি তাহার আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া কাজে অগ্রনর হইতে পারি, তবেই বাংলা 
দেশে তাহার আবির্ভাব এবং পরিষদের সহিত তীহার দ্বাধিকষষি বৎসরের সংযোগ 
সার্থক হইবে। 

ডক্টর হরেন্ত্রকুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন পরিষদের শুভাহুধ্যায়ী ছিলেন, প্রাকৃ-রাজ্যপাঁল- 
যুগে তিনি পরিষদ্-মন্দিবে যাতায়াত করিয়! কর্মীদিগকে উপদেশ দিতেন। 

আমর! বারবার বলিয়াছি, পরিষদের আল গৌরব-_-ইহার পুখিশালাঁ গ্রন্থশালা ও 
যাছুঘর এবং ইছার পত্রিক। ও গ্রন্থপ্রকাশ বিতাগ। পরিষপের সংগ্রহশালায় অমৃগ্য সম্পত্তি 
রক্ষিত আছে। কিন্ক পরিতাপের ব্ষিয়, আক্জিও অর্থাভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এগুলির 


৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকা [ ১ম সংখ্যা 


তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। সরকারের নিকট পরিষদের আবেদন বার বার 
শিশ্ষন হইয়াছে । অথচ তালিকা ব্/তিরেকে এগুলি কি গবেষকেরা, কি সাধারণ দেশবানী 
কেহই যথাঘথ কাঁজে লাগাইতে পারেন মা। এই ভাঁবে চলিলে সমস্তই বরবাদ হইবার 
আশঙ্কা! আছে। আশ! করি, কেন্ত্রী্ গরকার ও বাঙ্য-সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে এদিকে 
আকৃষ্ট হইবে। 

পরিষদের পত্রিকা ও শ্রন্থপ্রকীশের কাঙ্গ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে বিগত হাট 
ব্সরের ইতিহান অভ্িশয় গৌরবময় । যে সকল গ্রন্থ স্বাজ পণ্ডিতসমাজ্ে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য গঠনের মৌলিক উপাদানরপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার মকলগুলিই পরিষৎ প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই বংসরও বাংলা-সাহিত্যে অতিশয় মূল্যবান এখন পর্বস্ত অমুগ্রিত রামকৃষ্ণ 
কবিচন্দ্রের 'শিবারন" প্রকীশ করিয়া পরিষৎ সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
আরও একখানি ছপ্রাপ্য পুথি_মুকুন্দ কবিচন্ত্র-কত 'বাশুলীমঙ্গলঁ অচিরকাল মধ্যে 
প্রকাশিত হইবে। 

বালা ক্লামিকৃ্স পর্যায়ের যাবতীয় গ্রন্থ ও গ্রস্থাবলী পরিষদ একে একে প্রকাশ 
করিতেছেন। এই বতমর তাহার! কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের সমগ্র কাব্য প্রকাশ 
করিলেন । অক্ষয়-গ্রশ্বাবলীবর “বিবিধ' খণ্ড এতদিন গ্রস্থাকারে বাহির হব নাই। বাংলা- 
সাহিত্যে ইহা অপূর্ব সংযোজন । এতঘ্বাতীত রামেন্্রছন্দরের এ-যাবত-পুস্তকাঁকারে- 
অপ্রকাশিত ইতম্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাবলীর সংগ্রহ রামেন্তস্থন্দরগ্রস্থীবলীর অন্ততুক্ত “বিবিধ 
খণ্ডের মুদ্রণ বহুদূর অগ্রপর হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্জ সরকারের কপায় মন্দির-সংস্কার নিষ্পপ্ন হইয়াছে । এখন সংগ্রহশালাগুলির সুষ্ঠ 
তালিকা প্রস্তুত করিয়! পরিষদ্‌-মন্দিরকে গবেষক ও সাহিত্য-বদিকদের তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত 
করার কাজ বাঁকি। এখানেই পরিষদের হৃতপিও। বহির্দেহ-সংস্কার এই হাৎপিণ্ডের কাজ 
অব্যাহত রাখার জন্যই প্রয়োজন । হৃংপিগই যদি অচল হইল, মন্দির-সংস্কার বাহুলামাত্র। 

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, পরিষৎংকে আবার সাহিত্যিক ও সাহিত্যরপিকদের 
নিয়মিত মিলনক্ষেত্ে পরিণত করিতে ন] পারিলে হৃৎপিণ্ডের কাজ স্ুনিয়ন্ত্রিত হইবে না। 
রামেন্্রন্ন্দর ও ব্যোমকেশ মৃত্তফী, অমৃল্যচরণ বিছ্যাভৃষণ ও নলিনীরঞ্চন পণ্ডিত এবং সর্বশেষ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাঁমকমল মিংহের সহামতায় নিয়মিত উপস্থিতি দ্বার পরিষংকে 
সকলের আকর্ষণীয় করিয়াছিলেন! কর্মীদের অন্ত নানাবিধ কাজের চাপে সেই মধুচক্র আজ 
ভাঙিয়া গিয়াছে । ফলে পরিষদের দুর্দশা খটিয়াছে । পরিষদের চা-তামাকের ব্যয় বাড়াইয়! এই 
দৈনন্দিন মজলিদ পুনংস্থাপিত করা প্রর়োজন। সভ্োর। অথবা বাহিরের যে কোনও জিজ্ঞাস 
আমিলে ছুইদণ্ডের জন্য যেন আশ্রয় পান, তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিবার উপযুক্ত লোঁক 
যেন কেহ-ন। কেহ নর্বদা হাজির থাকেন। আমার এই অঙ্গরোধ আপাত দৃষ্টিতে হান্তকর মনে 
হইতে পারে; কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া বাঁংল। দেশ এবং বিশেষ করিয়া 
এখানকার রদিকসমাজকে যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি, টিল্লাঢাল! 
হাত-পা-ছড়ানে! আরামের আশ্রয় এবং আড্ডার আকর্ষণ ন। হইলে বাংল দেশে অন্তত 
কোনও অবৈতনিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান চলিবে না। 

তখাপি ব্যক্তিগত চেষ্টায় ও ত্যাগম্বীকারের হবার আমার সহকর্মীর! নান! প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্যেও পরিষৎকে জিয়াইর1 রাখিয়াছেন। তাহাদের নকলকে আন্তরিক রূতজ্ঞত। 
জানাইঘ| এবং পরিষদের মকগ লভ্যকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া আনি বিদায় লইলাম। 
২৯ শ্রাবণ ১৩৬৩, মঙ্গলার 


। দ্বিষষ্টিতম বাঁধিক কার্ধবিবরণ। 


শোক-সংবাদ 

পরিষদের বিগত বাধিক অধিবেশন ৭"ই আশ্বিন, ১৩৬২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সেই 
দিন হইতে আজ ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ পর্যস্ত যে সকল অদ্ধেয় পণ্ডিত, খ্যাতনাম! সাহিত্যসেবী 
ও ছিতৈষী বন্ধুবর্গকে হারাইয়াছি, সর্বপ্রথমে তাহাদের অবিনশ্বর আত্মার প্রতি আত্তরিক 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের শোকসন্তপ্ত পবিবার্বর্গের নিকট আমাদের অকৃত্রিম 
সহাহতৃতি জ্ঞাপন করিতেছি। 

প্রথমেই যে ছুই জন মনীষীর মৃত্যুতে বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের অপূরণীয় ক্ষতি 
হইয়াছে, তাহাদের স্মরণ করি-ইহার। হইলেন পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদ আচার্ধ 
যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি ও আজীবন-সদশ্ত বিশ্বাবশ্রুত বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ মাহ!। 

ইহা ছাড়া, অধ্যাপক স্থধীরকুমার দাঁসগুধ, অধ্যক্ষ ক্ষেত্রপাল দাম ঘোষ, ভূপ্ধটক 
রামনাথ বিশ্বাস, মিউনিপিপাল গেজেটের সম্পাদক সন্ভতোষকুমার চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ 
দাস, গোবিন্দচন্ত্র ঘোষ ও শশাঙ্ষশেখর সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন । 

বিগত এক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর উপাচাধ, আমাদের প্রাক্তন সদন্য প্রবোধচন্ত্র 
বাগচী, সাহিত্যিক স্বরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পণ্ডিত গুরুপদ হালদার, আমাদের অন্যতম 
হিতৈষী বন্ধু হরিদাঁস চট্টোপাধ্যায় ও কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ লোকান্তরিত হইয়াছেন। 
সম্প্রতি আর একটি নিদারুণ শোকবার্তা আসিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্ত্রকুমীর 
মুখোপাধ্যায় অকন্মাৎ ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আমরা শৌকবিমুড় চিত্তে তাহার 
আত্মার প্রতি অদ্ধ! প্রদর্শন করিতেছি। 


আনন্দ-সংবাদ 

ইহা পরম আনন্দের বিষয় যে, মৃত্যুর মাত্র সাড়ে তিন মাস কাল পূর্বে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য যোগেশচন্দ্র রাঁয় বিছ্যানিধিকে অনবারি "ডক্টর অব লিটারেচার" উপাধিতে 
ভূষিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য বষে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় পরিষদের সভাপতি 
প্রীস্জনীকাস্ত দাসকে সরোজিনী পদক ও সহকারী সভাপতি শ্রউপেন্দ্রনাথ গঙ্গো পাধ্যায়কে 
জগতাব্ণী ম্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। ইহা! ছাড়া পরিষং-সদন্য শ্রীবিময় ঘোষ ১৯৫৬ 
সালের জন্য কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে “বিগ্ভাসাগর বক্তা” নির্বাচিত হইয়াছেন। পরিষদের 
কাধনির্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীমনোক্জ বস্থকে দিল্লী বিশ্ববিষ্ভালয় নরমিং দান 
পুরস্কার প্রদান কবিয়াছেন। 
বান্ধব ও সদস্য 

১৩৬৩ বঙ্গাবের ১ল! বৈশাখ হইতে ৩*শে চৈত্র পর্স্ত পরিষদের নিভিন্ন শ্রেদীর সদশ্যগণের 
পরিচয় ও সংখ্যা নি্নক্ষপ : 


৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বান্ধব: রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাছুর । 

বিশিষ্ট-সদন্ত £ যোগেশচন্দ্র রায় বিস্তানিধি (মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৬৩ ), শ্রীধছুনাথ 
সরকার ও শ্রাহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

আজীবন-সদশ্য £ (১) শ্রীকিরণচন্ত্র দত, (২) শ্রাবিমলাচরণ লাহা, (৩) 
গ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, (৪) শ্রীপত্যচরণ লাহা, (৫) শ্রীদতীশচন্ত্র বহু, (৬) শ্রীনেমীটাদ 
পাণ্ডে, (৭) শ্রীহরিহর শেঠ, (৮) মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু, ওরা ফালন্ধন, ১৩৬২) (৯) 
শ্রলীলামোহন পিংহ রায়, (১০) খ্রগ্রশাস্তকূমার সিংহ, (১১) শ্রীসমীরেন্্রনাথ সিংহরায়, 
(১২) শ্রীন্রঘুবীর সিং, (১৩) শ্রীহিরণকুমীর বন্থু, (১৪) শ্রীবীণাপাণি দেবী, (১৫) 
শীমুরীরিযোহন মাইতি, (১৬) শ্রীমমিয়লাল মৃখোপাধ্যায়, (১৭) রাজা শ্রীবীরেন্্রনারায়ণ 
রায়, (১৮) শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, (১৯) শ্রীইন্ত্রভূুষণ বিদ, (২*) শ্রীত্রিদিবেশ 
বহ্ছ, (২১) শ্রীজগন্জাথ কোলে, (২২) শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, (২৩) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, (২৪) জসভাপ্রপ্ন সেন, (২৫) শ্রীহরপ্রসন্ন সেন, (২৬) শ্রীসজনীকান্ত 
দাস, (২৭) প্রীনির্জলকুমার বন্থ, (২৮) শ্রীন্ধাকাস্ত দে, (২৯) প্রীবিভূভূষণ চৌধুরী, 
(৩০) শ্রীঅজিত বন্থ, (৩১) শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী । 

ষ্টব্য ; ইহাদের মধ্যে শ্রঅজিত বন্ছ ও শ্রঅনিলকুমাঁর রায় চৌধুরী ১৩৬২ বর্ষে 
মদম্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। 

অধ্যাপক-সদস্য £ বর্ষশেষে » জন। 

সহায়ক-সাস্ত £ বর্ষশেষে ৭ জন। 

সাধরণ-সদন্য £ কলিকাতাবাসী +*৬ জন ও মফঃম্বলবাসী ৪৮ জন--মোট ৭৫৪ জন। 

সর্ববিধ সদশ্য ও বাদ্ধবের মিলিত সংখ্যা ৯*৩। 

আলোচ্য বধে আমরা ১৭* জন নৃতন সাধারণ-সদস্ত লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে ২ জন 
মফঃম্থল-সদশ্থা । পূর্ববসরের তুলনায় এই বতনরের সদশ্য-সংখ্যার এক বিশদ বিবরণ শিল্পে 
প্রদত্ত হইল-- 


১৩৬১ বঙ্গাঝের প্রারজ্ভে মোট সাধারণ সদশ্যসংখ্যা --৬৯৪ 
১৩৬২ টি ঙ ঙ রঙ গু ৮৭৬০ 
১৩৬১ বঙ্গান্দে সার) বৎমরে নানা কারণে সদশ্য-সংখ্যা হ্রাস --১৫৮ 
১৩৬২ রি রর ্ * ০১৭৬ 
১৩৬১ বঙ্গাবে নার বৎসরে নৃতন সদন্য লাভ --২২৪ 
৪৩8) --% ৮ ৮ ইন 
১৩৬১ বঙ্গাকের বর্ষশেষে মেট সাঁধারণ-সদশ্য ৮৭৬০ 
১৩৬২ ্ & স্াণ৫৪ 


উপবে প্রদত্ত তালিক। হইতে দেখা ঘায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর নৃতন 
লদস্তাগম অনেক কম হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত বেশী দদপ্তকে আমরা হারাইয়াছি। 


দ্বিষষ্টিতম বাধিক কার্যাবিবরণ ৬৫ 


আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭৬ জন সদস্যকে হারাইয়াছি। তন্মধ্যে ৭ জন মৃত, ১২০ জনের চাদা 
দীর্ঘকাঁল বাকি থাকায় নিয়মানুদারে তাহাদের নাম সদস্যপদ হইতে অপনারিত করা হইয়াছে, 
১ জন সাপারণ-সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া আজীবন-সবস্থাশ্রেণীভূক্ত হইয়াছেন এবং ৪৮ জন 
পদত্যাগ করিয়াছেন । পদত্যাগকারিগণের মধ্যে বাসস্থান পরিবর্তনের জন্ত ৯ জন, 
সময়াভাবের জন্য ৬ জন, যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ৮ জন, পছন্দমত বইয়ের অভাবের 
জন্য ১ জন, অনিবার্ধ কারণে ৬ জন, নানা অস্থরবিধার জন্য ৬ জন ও কারণ না জানাইয়! ১২ জন 
পদত্যাগ করেন। 
। কর্মাধ্যক্ষ। 

সভাপতি £ শ্রীপজনীকাস্ত দাস) সহকারী সভাপতি £ শ্রীউপেন্ত্রনাথ গঙ্জোপাধ্যায়, 
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্ত্র ভট্টাচার্ধ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবলাইঠাদ মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীফছুনাথ সরকার, শ্রীহ্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীন্বশীলকুমার দে। সম্পাদক : শ্রীনির্ষল- 
কুমার বস্থ। সহকারী সম্পাদক £ শ্রীক্ুমারেশ ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার 
দাদ, শ্রীমনোরঞজন গু । সংগ্রহশালাধ্যক্ষ £ শ্রীজ্যোতিষচন্ত্র ঘোষ। গ্রস্থাগারা খ্যক্ষ £ 
শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়। পুথিশালা ধ্যক্ষ : শ্রীন্থবলচন্ত্র 
বন্দেযাপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ £ শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ । 

কারধনির্বাহক-সমিতি £ ( সদস্তগণের পক্ষে) শ্রীতুল সেন, শ্রআশুতোষ ভট্রাচার্ধ, 
শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীগোপালচন্ত্র ভট্টাচী্ধ, শ্রীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্ধ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচা্ধ, 
শ্রী্গল্লাথ গঙলোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোঁষ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্থ, শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 
শ্রপুলিনবিহারী মেন, শ্রীপ্রবোধকুমীর ঘোষ, শ্রীবিজনবিহারী ভটাচার্ষ, শ্রীমনোজ বন্থঃ 
প্রীমন্সথনীথ সান্াঁল, শ্রীশৈলেন্দ্রকু্ণ লাহা, শ্রীন্থধাকর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্রেশচন্দ্র দাঁপ, শ্রীন্থশীল 
রায়, শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী । 

শাখা-পরিষৎ্সমূহের পক্ষে : শ্রীঅতুল্যচরণ দে (নৈহাটী শাখ।), শ্রীচিতরঞ্ন রায় 
€ মেদিনীপুর শাখ। ), শ্রীমাণিকলাল দিংহ (বিঞুপুর শাখা), শ্রললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
( উত্তরপাড়। শাখা )। 

পৌরসভার প্রতিনিধি £ শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়। 


পরিষদের উল্লেখযোগ্য কর্মলমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

(ক) স্থচাকুরূপে বিভিন্ন কার্ধ পরিচালনার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, 
সংগ্রহশালা, গ্রস্থগার, আম়-বায়, ছাপাখানা, চিত্র-নির্বাচন, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও গ্রন্থপ্রকীশক 
শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইতিহাস-শাখা-সমিতির উদ্যোগে ভারতবর্ষের 
ইতিহাঁস সম্বন্ধে এক বক্ততাম(লার আয়োজন কর! হইয়াছিল। অন্যান্য শাখা-সমিতির মধ্যে 
আয়-ব্য্ সমিতির অধিবেশন নিয়মিতভাবে হইয়াছে এবং সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও ছাপাখানা 
সষিতির সভ্যগণ সময়ে সময়ে মিলিত হইয়াছেন । অপবাঁপর মিত্ির কোন অধিবেশন হয় 
নাই। ইহা! ছাড়! নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-সমিতি তাঁহাদের কাজ প্রায় সমাপ্ত কৰিমাছেন। 

৯ 


৬৬ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


(খ) নিয়মাবলী সংশোধন শাখা-সমিতির উদ্ভোঁগে নৃতন ্াপ গঠনের কার্ধ্য চলিতেছে । 
এই কার্ধে আইনজ্ঞ শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ বিশেষ সহায়তা করিতেছেন। 

(গ) ১৩৬৩ বঙ্গাবের কার্ধনির্বাহক-সমিতিতে নির্বাচনের জন্য মতি-গণনার কার্ধে 
শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী, শ্ররবীন্দ্রনাথ বহু ও শ্রীহেমরঞধন বন্থ 
সহায়তা করেন। 

(ঘ) ১৩৬২ বঙ্গান্ধের হিসাব পরীক্ষার কার্ধ শ্রীউপেন্্রমোহন চৌধুরী ও শ্রীবলাইটাদ 
কুণুর সহায়তায় দ্রুত সমাপ্ত হইয়াছে । পরিষদের পক্ষ হইতে ইহাদের আস্তরিক কৃতজ্ঞ! 
জ্ঞাপন করিতেছি। 

(ও) আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পক্ষ হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহে শিশ্নলিখিত প্রতিনিধি 
প্রেরিত হন ঃ 

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় : 

লীল্‌! পুরস্কার সমিতি-_ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ । 

সরোজিনী পদক সমিতি-_-ঞ্ীপজনীকান্ত দাঁস। 
বিছ্বাসাগর বন্তৃত। স্মিতি--শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচাধ। 
শরৎচন্দ্র বক্তীত। সমিতি-শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্্। 
তুৰনমোহিনী দাদী পদক সযিতি-শ্রীনির্ষলকুমার বস । 

২। নৃত্তত্ববিতাগে ইউনেস্কো সেমিনার-- শ্রীবিনয় ঘোষ । 

৩ [7106018610 9০০19% : শ্রাম্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়। 

৪। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেণ £ শ্রীত্রিদিবনাথ বায়। 

৫1 মহারাষ্্ট সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন £ শ্রীধছুনাথ সরকার ও শ্রীস্ধাকর 
চট্টোপাধ্যায়। 

৬। বিষুপুর শাখা-পরিষদের বাধিক অধিবেশন £ শ্রীঅনাথবন্ধু দত । 

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বিষুণপুর শাখ।-পরিষদের বাধিক অধিবেশনে যোগদানান্তে সেই বিষয়ে 
পরিষদে এক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । 

(চ) পরিষদে সংগৃহীত দুশ্রাপ্য গ্রন্থাবলী ও সংগ্রহশালার দ্রব্যাদি নিয়লিখিত প্রদর্শনীতে 
প্রেরিত হয়ঃ 

১1 ১৩৬২ বঙ্গাবের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শাস্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত 
প্রদর্শনী । 

২। িনেট হুলে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেম উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী । 

৩। মান্রাঙ্গে নিখিল ভারত ব্জপাহিত্য-দশ্মেলন উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী । 

(ছ) আগামী নতেম্বর মাসে দিল্লীতে সাহিত্য আকাদমীর উদ্যোগে যে সর্বভারতীয় 
ভাষার পুস্তক-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে, তাঁহাঁব বাংলা ভাষা-ব্ভাগেব দায়িত্ব পরিষদের উপর 
্ত্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে। | 


দ্বিষ্টিতম বাম্ধিক কার্যবিবরণ ৬৭ 


(জ) সরকারী ভাষা কমিশনের নিকট পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীধদুনাথ সরকার ও 
সম্পাদক প্রীনির্মলকুমার বস্থ সাক্ষ্য দান করেন। 

(ঝ) আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ফাঁউণ্ডেশন পরিষদের মাধ্যমে পরিষৎ সদস্য 
শ্রশিবনারায়ণ রায়কে বৃত্তি দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় বর্তমাঁনে পরিষদে 'বিংশ শতকের বাংলা 
সংস্কৃতি” বিষয়ে গব্যেণারত রহিয়াছেন। 

(ঞ) পরিষদের প্রবীণ সন্ত শ্রাহরিদাঁদ শিদ্ধান্তবাগীশ ও সাহিত্যিক শ্রাউপেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যার়কে পরিষদের পক্ষ হইতে সন্ব্ধনা জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । 

(ট) পরিষৎ এবং পি. ই. এন.এন উদ্যোগে যুক্তভাবে পেনসেল ভানিয়। বিগ্ববিদ্ধা লয়ের 
অধ্যাপক আরনেন্ট বেগডারকে চ] পানে আপ্যায়িত করা হয়। 

(ঠ) বিগত ডিসেম্বর মাসে ভারত-সরকাঁর-নিযুক্ত 81১০৮ [1059010) ৪8৮৪5 
0910116696র সদস্যগণ পরিষদের সংগ্রহশ!ল1 পরিদর্শন করেন। পরিষদের পক্ষ হইতে উত্ত 
কমিটির নিকট পরিষং-সংগ্রহশালার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও তত্পংক্রাত্ত বায় 
সম্বন্ধে এক ম্মীরক্লিপি পেশ করা হয়। 

(ড) ভিয়েনাম হইতে আগত ছুই জন সাহিত্যিক পরিষদ্‌ দর্শন করেন। 

(5) চীন-ভারত সংস্কতি-সংঘের উদ্যোগে রমেশ-ভবনে চীন হইতে আগত সাংস্কৃতিক 
প্রতিনিধিবর্গকে সংবর্ধনা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রতিনিধিবর্গ পরিষদের সংগ্রহশালা 
পরিদর্শন করেন। 

(ণ) গীতবিতান শিক্ষায়তনকে বাধিক অধিবেশনের জন্য ও আনন্দমন্দিরের বুদ্ধ- 
জয়ন্তীর জন্য এক একদিন রযেশ-ভবনের বক্তৃতা-গৃহটি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। 

(ত) বাংলা লিপিপংস্কারের বিষয় আলোচনা ও অভিমত প্রকাশের জন্য একটি 
বিশেধজ্ঞ-সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা হইতেছে । 

(থ) সংগ্রহশালার দ্রবাদি যথাসস্তব গুছাইয়া রাখা হইয়াছে । এই দ্রব্টান্দির একটি 
তালিকাও প্রস্ত হইতেছে । বমেশ-ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে চিন্রাি ও বুবীন্ত্র-সংগ্রহের 
দ্রব্যাদি রাখা হইয়াছে । স্থানাভাব্বশতঃ এখনও বহু সাহিত্যিকের চিত্র সাজাইয়! রাখ! 
যাঁয় নাই। 

(দ) পরিষদ্ভবনের দ্বিতলে একটি কক্ষে কাঠের ব্যাক প্রস্তত করাইয়া! অতিরিক্ত 
পুম্তকাদি সাঁজাইয়া রাখা হইয়াছে। 

(ধ) কার্ষের সুব্ধির জন্য পরিষদে একটি বাংল! টাইপরাইটার ঘন্ত্র ক্রয় করা 
হইয়াছে। 

(ন) উপযুক্ত অর্থের অভাববশত; পরিষদ্গ্রস্থাগারের গ্রন্থতাঁলিক প্রত্ততের কাজ 
অত্যন্ত মস্থর গতিতে অগ্রমর হইতেছে । 


৬৮ সাহিত্য-পরিষৎ-প ব্রিক 
অধিবেশন 


আলোচ্য বর্ষে কার্ধনির্বাহক-সমিতির একাদশটি অধিবেশন ব্যতীত নিম্নলিখিত মাসিক ও 
বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল £__ 

১। ৬১তম বাধিক অধিবেশন-__৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ২। ৬২তম প্রতিষ্ঠা উৎসব-_ 
৭ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৩। প্রথম মাসিক অধিবেশন-__১৪ই আশ্বিন, ১৩৬২। ৪। দ্বিতীয় 
মাসিক অধিবেশন--১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৫ | তৃতীয় মাসিক অধিবেশন-_২৪শে 
অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ৬। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন--২৯শে পৌষ, ১৩৬২। ৭। পঞ্চম 
মাদিক অধিবেশন--২৮শে মাঘ, ১৩৬২। ৮। যষ্ঠ মাসিক অধিবেশন_-২৭শে চৈত্র, ১৩৬২। 
৯। এগুজরাতের মন্দির ও স্থাপত্য? বিষয়ে চিত্র সহযোগে বক্তৃতা- শ্রীনির্মলকুমার বন, 
--১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১*। “ভারতের কয়েকটি যাঁধাবর জাতি ব্ষিয়ে চিত্র সহযোগে 
বক্তৃতা- শ্রীনির্মলকুমীর বস্থ__২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬২। ১১। মহারাষ্ট্র সাহিত্য? বিষয়ে 
হিন্দিতে বক্তৃতা শ্রপ্রভাকর মাচোয়ে_ লা পৌষ, ১৩৬২1 ১২। “বাংলার অক্ষর সংস্কার+ 
বিষয়ে বক্তৃতা শ্রীপান্নালাল দে,-২৮শে মাঘ, ১৩৬২। 

এতিহাসিক বক্তৃতামাল! £ 

(ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যালোচনা শ্রীস্থরেন্্রনাথ সেন, ১৯শে ফান্তুন, ১৩৬২, 
(খ) প্রাচীন তারতের রাঙ্জনৈতিক ইতিহাস-শ্রীগোলাপচন্ত্র বাঁয় চৌধুরী, ২০ ফাস্তন, 
১৩৬২) (গ) প্রাচীন ভাঁরতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-_শ্রীনীহাররঞ্জন বায়, 
২১শে ফাল্তন, ১৩৬২, (ঘ) প্রাচীন ভারতের শিল্প-_শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, ২৭শে ফাল্তন, 
১৩৬২১ (ড) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস- শ্রীঙ্থরেন্্নাথ সেন, ৪ঠা চৈত্র, 
১৩৬২, (চ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস-্রীন্থকুমার বায়, ১০ই 
চৈত্র, ১৩৬২, (ছ) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের শিল্প-_শ্রীকল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭ই ঠচত্র, ১৩৬২, 
(জ) শিখধর্মের ইতিহাস--শ্রইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯শে চৈত্র, ১৩৬২। (ঝ) মারাঠাদিগের 
ইতিহাস-শ্রীপ্রতুলচন্ত্র গুপ্ত, ২৪শে চৈত্র, ১৩৬২। (ঞ) রাঁজপুতদিগের ইতিহাস-_ 
শ্রীক্বিমল দত্ত, ২৫শে চৈত্র, ১৩৬২ । (ট) আধুনিক যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতি হাঁস 
শ্রীববেন্দ্রকৃ্ণ পিংহ, ২র] বৈশাখ, ১৩৬৩। (8) আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাঁস_- 
শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী, ৮ই বৈশাখ, ১৩৬৩। (ড) বুশ ভারতের বৈদেশিক নীতি--শ্রীঅনিলচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৩। (6) জাতীয়ত। ও স্বাধীনতা আন্দোলন--শ্রীরমেশচন্্র 
মজুমদার, ১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৩ 

কবিবর মধুস্থদন দত্তের "ম্মতিতর্পণ' উপলক্ষ্যে সমাধিক্ষেত্রে নবনিমিত আবক্ষ মুত্তিতে 
মাল্যদান, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৬৩। 
গ্রন্থাগীর 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে মোট ৪৭ধানি গ্রন্থ ক্রয় কর! হইয়াছে এবং ১১১খানি গ্রন্থ 
উপহার পাওয়া গিয়াছে । ইহার ফলে গ্রস্থাগারে মোট ১৫৮খানি পুস্তক ও পত্রিকা! 


দ্বিষষ্টিতম বাধিক কাধ্যবিবরণ ৬৯ 


ংযোজিত হইয়াছে। ইহ! ছাড়া, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে ৫খানি দৈনিক 
সংবাদপত্র, ১১খানি সাপ্তাহিক এবং ৩৭খানি বিভিন্ন মাময়িক পত্রিক। নিয়মিত পাওয়া 
যাইতেছে। 

আলোচ্য বর্ষে সর্বসমেত ২৫৬১৮ জন অর্থাৎ প্রত্যহ গড়ে ৯৪ জন পাঠাগারে গ্রন্থ ও 
ংবাদপত্রাদি পাঠ করিয়াছেন। ২৪২০ জন সদস্য ২৬৯২৭থানি গ্রস্থ অর্থৎ দৈনিক গড়ে 
৪৮ জন সমস্য ৭৯ খানি গ্রন্থ গৃহে পড়িবার জন্য লইয়া গিয়াছেন। 

গব্ষেকদিগের আপনের ব্যবস্থাদির সুবিধার চেষ্টা কর! হইতেছে। তাহাদের জন্য 
নিধারিত স্থানে অধিক আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে । সদস্তগণের 
স্থবিণার্থে গ্রন্থাগারের পাঠবিভাগের সময় বধিত কৰিয়। প্রত্যহ বেলা ২ট1 হুইতে রাত্রি ৮ট 
পর্বস্ত খোল। রাখিবার ব্যবস্থা কর৷ হইয়াছে । 

১৮০০০ হইতে ২৬০০০ সংখ্যক পর্যস্ত গ্রন্থ র্যাকে সাঞ্জানোর খ্যবস্থ। করা হইয়াছে। 


পুথিশালা 


আলোচ্য বর্ষে পরিধদের পুথিশালায় ২৩খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে বাংল! 
পুথি ২*খান। এবং সংস্কৃত পুথি ৩থানা। শ্রীমৌয্ন্্রকুমার গুপ্ু ৪খানা, যোগেশচন্দ্র রায় 
৩থানা এবং শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী ২খাঁন! পুথি উপহার দিয়াছেন। অবশিষ্ট ১৪খানা 
পুথি সঞ্চিত পত্ররাশি বাঁছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। এই ২৩্ানি পুথি তালিকাভুক্ত হইয়। 
বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে__ 
বাংল। পুথি _--৩৩১৭ 
সংস্কৃত পুথি --২৭৬৮ 





তিব্বতী পুথি-_ ২৪৪ 
ফাপা পুথি -: ১৩ 
৬০৪২ 


আলোচ্য বর্ষে ৫৩২ হইতে ৬৭০ পর্যন্ত ১৩৯খানি বাংলা পুথির বিবরণ লিখিত এবং 
পর্ষিৎ-পত্রিকাঁয় তাহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছে । এতত্যতীত সদশ্য এবং গবেষণাকারী 
পণ্ডিতগণ ৪৫খানি পুথি আলোচন! করিয়াছেন। 


গ্রহ্থুপ্রকাশ 


(ক) সাধারণ-তহবিল হইতে অক্ষয়কুমার বড়ালের গ্রস্থাবলী মুদ্রণের কাজ চলিতেছে । 
এই গ্রস্থাবলীর এষ, প্রদীপ, শঙ্খ ও কনকাঞ্জলি প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্বাতীভ সীতার 
ব্নবাম, সাহিত্য-নাধক-চরিতমালার ৬, ৭, ৪, ১১১ ১৮) ১৯) ২১, ২৩) ২৭১ ৪২, ৪৬) ৪৯, 
৬ ও ৭২ সংখ্যক গ্রন্থের পুনমুক্রণ হুইস্াছে। 


৭৩ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


প্শুভেন্ু সিংহ রায় ও শ্রীন্মবলচন্দত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “বাঁশুলীমজল'-এর 
মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। 

(খ) লালগোঁলা-তহবিলের অর্থে ভ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর পঞ্চম সংস্করণ এবং শ্রীদীনেশচন্দ্ 
ভট্টাচাষ ও শ্রীমাশুতোষ ভট্রাচাষের পম্পাদনায় রামকৃষ্ণ কবিচন্্ররুত 'শিবায়ন” পুখি 
গ্রশ্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 

গে) ঝাডগ্রামপাজ-তহবিলের অর্থে রামমোহন গ্রন্থাবলী যষ্ট খণ্ড, বঙ্ধিমচন্দ্রের 
কমলাকান্ত, কপালকু গুলা, যুগলাঙ্গুরীয়, প]ারীষ্ঠাদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল, মধুস্থদনের 
কষ্ককুমারী, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বীরাঙ্গনা কাব্য, 
মায়াকানন, ও হেক্টর বধ পুনমূদ্রিত হইয়াছে। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ 

আলোচ্য বধষে এ শবপ্ত পত্রিকার তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ২৩২। পত্রিকায় যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার একটি বিষয়ান্ুক্রমিক 
তালিকা দেওয়া হইল। বৈষ্ণব পদাবলী_-৩, ইতিহাস--৭, পুথির পরিচয় ইত্যাদি--৪, 
তন্ত্রাদি-_৩, বিবিধ-৭। 


সংগ্রহশালা 

সংগ্রহশ।লার মুতি ও প্রাচীন চিত্র ভালভাবে সাজাইয়। রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
রমেশ-ভবনের একতলার বারান্দা হইতে ভাকঘর স্থানাগ্তরিত হওয়ায় দক্ষিণ দিকের ফটক 
খুলিয়া সংগ্রহশালায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হইতেছে । পরিষদে সংগৃহীত সাহিত্যিক ও 
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিত্র সাজাইয়া! রাখিবাঁর জন্য এক চিত্র-নির্যাচন শাখা-সমিতি গঠন করা 
হইয়াছে । কিন্তু স্থানাভাববশতঃ বহু চিত্র এখনও গুদামজাত করিয়। রাখিতে হইয়াছে । 
কিছু কিছু প্রাচীন মানচিত্র ও ঝ্বশীন্দ্রনীথ অস্কিত একখানি চিত্র বাধানে। হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীগুলিনবিহারী সেন প্রিদনহ্বদা দেবীর ১খানি ভায়েরী, শ্রনির্মলকুমার বন্ধ 
ধানের ও চাঁউলের তৈস্জারী ২গাছি মালা, শ্রীদীপক দত্ত চৌধুরী বাসবেন্্রনাথ ঠাকুরকৃত 
সরল! দেবী চৌধুরাণীর প্র্যাস্টারনিস্িত আবক্ষমৃতি (কাঠের পাদপীঠ সহ) ও ১৯০৪ সালে 
বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রদর্শনীতে প্রাপ্ত ১টি পিতলের পদক, 
শ্রীধরণী সেন তিনটি পোড়ামাটির ফলক, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় বাঁকুড়ার তৈরী পোড়া 
মাটির এটি অশ্বমৃতি, শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষাল কেশবচন্দ্র সেনের একটি চিত্র, এবং যোগেশচন্দ্র রায় 
বিদ্ঞানিধি জ্যোতিষ গ্রন্থ বিষমনক পুন্তকপত্ধীর পাঁওুলিপি সংগ্রহশালায় দান করিয়াছেন। 

এতত্বাতীত মেদিনীপুর অঞ্চল হুইতে দুইটি পট ও মাটির পুতুল সংগ্রহ করা হইয়াছে । 
এই পট ছুইটির বিষয়ে পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। (৬২তম বর্ষ, ২য় 
সংখা। )। 
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রমেশ-ভবন 

বিগত ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ তারিখে রমেশ-ভবনের দক্ষিণ দিকের বারান্দা হইতে 
সাহিত্য-পরিষদ্‌ ভাকঘর স্থানাস্তরিত হইয়াছে। ইহার ফলে, রমেশভবন সম্পূর্ণভাবে 
পরিষদের আয়ত্তে আপিয়াছে । ডাকঘর থাঁকিবার দরুণ সমগ্র রমেশভবনের জন্য যে পুরা ট্যাক্স 
পৌর প্রতিষ্ঠানকে দিতে হুইতেছিল, তাহা মকুব করাইবাঁর চেষ্টা চলিতেছে । সরকারের 
নিকট হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাম। সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । এই বাবদ এতদিন আমর! 
বৎসরে ৬১৫২ টাঁক1 করিয়া লোকসান দিতেছি । ডাকঘরের অধিকৃত স্থানটিকে স্থসংস্কৃত 
করিয়া ব্যবহারের উপযোগী করা হইতেছে । রমেশ-ভবনের বক্তৃতাকক্ষটি স্থসংস্কৃত হইবার 
ফলে অনেকগুলি বন্তৃতাসভার আয়োজন কর! সম্ভব হইয়াছে। 


দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার 


আলোচ্য বর্ষে উপরোক্ত ভাগার হইতে ছয় জনকে সারা বৎসর মাসিক ৬২ টাকা হিসাবে 
সাহাষা দেওয়া হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে জন সাহিত্যিকগণের বিধবা পত্রী ও ১ জন 
মহিল। সাহিত্যিক। এতদ্যতীত ছুই জন দুঃস্থ সাহিত্যিক ও একজন সাহিত্যিকের কন্তাকে 
এককালীন সাহাষ্য দেওয়া হইয়াছে । 

এই ভাগারের অর্থ হইতে যে স্থদ পাওয়া যাঁয়, তদ্দীরা ইহার ব্যয় সংকুলাঁন হয় না। 
তাহার ফলে প্রত্যেক বৎসর অন্ত ভাগার হইতে খণ করিয়া সাহায্য দান চাঁলু রাখিতে 
হইতেছে। এই বিষিয়ে একটি স্থায়ী ব্যবস্থার কথ! চিস্তা কর! হইতেছে। 


শাখা-পরিষ€ 


আলোচ্য বর্ষে কোন নৃতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। তবে রাচিতে একটি শাখা-পরিষদ্‌ 
গঠনের অন্থমতি দেওয়া হইয়াছে । মেদিনীপুর, বিষুরপুর, নৈহ।টি, শিলং ও গৌহাটি শাখার 
অখিবেশনাদির যথাযথ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । বিষুপুর শাখার বাধিক অধিবেশনে মূল- 
পরিষদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি গিয়াছিলেন এবং তিনি উক্ত শাখার কার্য পরিদর্শন 
করিয়া সন্তট্টি প্রকাশ করিয়াছেন। বিষুপুর শাখা আলোচা বর্ষে আচার্য যোগেশচন্ত্ 
রায় বিদ্যানিধির সঞ্চনবতি জন্মতিথিতে সম্বর্ধন! জ্ঞাপন করিয়াছেন । উক্ত শাখা বর্তমানে 
নিজম্ব ভবনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। পরিষৎ-সম্পাদক শিলং ও গৌহাটি শাখা 
পরিদর্শন করিয়া তাহাদের কার্ষে সন্তোষ প্রকাশ করেন। 


আধিক সহায়ত। . 

(ক) পরিষদ্ভবনের ষেরামতের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁর এককালীন দশ হাজার টাকা 
দাঁন করিয়াছেন। এতছ্যতীত গীতবিতান শিক্ষায়তন মন্দির মেরামত তহবিণে ২০২ টাকা 
দান করিয়াছেন। 


৭২ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকা 


(খ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিষদের পত্রিকাদি প্রকাশের জন্য ২০০*২ টাকা ও গ্রন্থ 
প্রকাশের জন্য বাধিক দাহাষ্য ১২০০২ টাকা প্রদান করিয়াছেন। 


উপসংহার 


আপনাঁদের নিকট থে কার্ধবিবরণ উপস্থাপিত করিলাম, তাহা আমাদের নিরবচ্ছিন্ন 
কৃতির তালিক। নয়। বাস্তব পক্ষে, আমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রতি সত্বেও কি কি করিতে 
পারি নাই, এই বিবরণীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কেবল ম্বৃত্ু- 
জনিত ক্ষতি নহে, সকল দিক্‌ দিয়াই প্রায় নৈরাশ্তের সর গিয়াছে। আমরা গত তিন 
বসব ধরিয়া! বি্যানিধি মহাশয়ের অভিধানটির পুনঃদম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশের জন্য মাত্র 
দশ হাজার টাকার জন্। সরকারের নিকট সহায়তা চাহিয়া আসিতেছি। কিন্তু সরকার 
এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াঁর পূর্বেই বিদ্য।নিধি মহাশয় গত হইলেন। 

বিগত বৎপবের বিবরণীতে যে আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার পর এক বৎসর 
অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু বহু আশা এখনও বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে নাই। 

ত্বাধীনতাঁর পর নানা শিক হইতে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে । সমাঁজ- 
ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রভাব ক্রমশঃই বিস্তত হইতেছে । ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পরিসর 
ক্রমশ:ই সংকুচিত হইয়া আপিতেছে। রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে এবং দ্রুতগতিতে এ দায়িত্ব 
স্বীকার না করিলে, একক বা কোন গোঠীবিশেষের প্রচেষ্টায় কোন প্রতিষ্ঠানের 
বাঁচিয়া থাক অসস্ভব। আমাদের বিশ্বাস যে, সরকার এই বিষয়ে সচেতন হইয়া এই 
সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করিবেন। 

পরিষদের উন্নতিকল্পে ষে সকল পরিকল্পন1 ও তৎসংক্রান্ত বায়ের প্রস্তাব আমরা! বার বার 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রতি আর একবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

(১) পরিষদগ্রস্থাগারের অমূল্য গ্রস্থরাজির কোন বৈজ্ঞ।নিক ক্যাটালগ আজ পর্যন্ত 
প্রপ্তত কর] হয় নাই। অন্যন ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার ) টাক! পাইলে এক বতসরের মধ্যে 
এই কাজ সমাধা করা যায়। ক্যাটালগহীন গ্রন্থাগার সাহিত্যান্রাগীদিগের পক্ষে অব্যবহার্ধ। 
(২) স্থানাভাববশতঃ এখনও কয়েক সহ পুস্তক স্ত,পীকৃত হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের 
বাবস্থা করিবার জন্য অবিলম্বে লোহার তাক নির্মাণ করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই বৃষ্টির 
জলে ও ধৃলায় বহু গ্রন্থ ও পুথি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই কার্ধে কম পক্ষে পচিশ হাজার 
টাকা প্রয়োজন। (৩) পরিষৎসংগ্রহশালার অমূল্য দ্রব্যাদি ঠিক ভাবে রাখিবার বা 
প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই । সংগ্রহশালার জন্য নির্দিষ্ট স্থানও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত 
কম। এই জন্য আলমারী, কেস, 3109 7০01 ও রম্েশ-ভবনের আর একতলা নির্মাণ করা 
প্রয়োজন । এই কাধের জন্ প্রায় এক লক্ষ টাঁকা বায় হইবে। (৪) পরিষদের বৈতনিক 
কর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং আমর] ধে সামান্য বেতন দিয়! থাকি, তাঁহাতে ঘোগ্য বিশেষজ্ঞ 
লোক পাওয়া যায় না। যোগ্য লোক পাইতে হুইলে বেতনের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন । 


দ্বিষ্্টিতম বাধ্ধিক কাধ্যবিবরণ ৭৩ 


ইহা ছাঁড়া, পরিষদের কার্ধ স্থপরিচালনার জগ্ত একজন সর্বক্ষণের কর্মসচিব নিয়োগ করা বিশেষ 
প্রয়োজন, পরিষদের কাজের জন্ত একজন সর্বঙ্ষণের স্থায়ী দগ্ুরী বাথা দরকার-_-ইহাঁদের 
জন্য প্রথম তিন বৎসরে ২১,০*০২ টাকা লাগিবে। এই সকল কাধে অবিলম্বে হাতি 
দ্েওয়। প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সবসাঁকুল্যে প্রায় দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন । 

এ কথা বলা নিশুয়োজন যে, উপযুক্ত অর্থ ও স্থঘোগ্য কর্মী ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই 
রূপায়িত করা সম্ভব হইবে না। পরিষ দেশের এক বিরাট এতিহা বহন করিয়া স্থাদীর্ঘকাঁল 
বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া আসিতেছে । অতীতে বঙ্গজভারতীর বহু স্থসম্তানের অপরিসীম 
অধ্যবসায়ের ফলে পরিষৎ সাধারণ মানুষের যে অকৃত্সিম জেহ ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল, 
আমর) আজও তাহার রেশ টানিয়া চলিয়াছি। বাংলা দেশের মানুষ আজও এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে অন্তরের মহিত ভালবাসে । তাহাদের শুভেচ্ছা ও দরকারের উদারতা 
আমাদের সাময়িক জড়ত। ও বাঁধাকে কাটাইয়। তুলিবে, এই বিশ্বাস লইয়া আপনাদের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতেছি । | 


২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৩ ॥ নির্মলকুমার বন্থু 
সম্পাদক । 


অম-সংশৌধন--এই সংখ্যার ৬৪ পৃ. ১২ লাঁইনে হরপ্রস্ম সেন স্থলে হুযমাঁথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় হইবে। 


ত্রিষষ্টিতম বর্ষের কমাধ্যক্ষ ও কার্ধ-নিবাহক- 


সমিতির সভ্যগণের তালিকা! 
সভাপতি 
্রস্থশীলকুমার দে, ১৯।এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-ও 


সহকারী সন্ভাপতি 
প্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়) ৪১।৫ বি, বাঁলিগঞ্জ গ্লেদ, কলিকাতা-১৯ 
» তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পি ১৭১ মি.সি.৪.এস. কাঁশীপুর, কলি-২ 
» নরেন্দ্র দেব, ৭২ হিন্দস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ 
* ব্লাইটাদ মুখোপাধ্যায়, গোঁলকুঠি, আদমপুর, 'ভাগলপুর, বিহার 
» বিমলচন্ত্র সিংহ, ২২৭1২ লোষার সারকুলাগ রে! ৪, কণিকাতা-২৭ 
» যদুনাথসরকাঁর, ১০ লেক টেরেধ, কলিকাতা-২৪ 
» সজনীকাস্ত দাল, ৫৭ ইন্্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 
» স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দৃস্থান পাক, কলিধাতা-২ন 


সম্পাদক 
শ্রীনির্মলকুমার বস্থ, ৩৭এ বোসপাঁড়া লেন, কলিকাতা-৩ 


সহকারী সম্পীদক 


ত্রিদিবনাথ রায়, ১৯।এ শ্রীনাথমুখাঁজী লেন, দমদম, 'কলিকাতা-৩* 


» পূর্ণচন্জ্র মুখোপাধ্যায়, পি ৭০ পি, পি. ও, এম কাশীপুর, কলিকাতা- ২ 


॥ প্রবোধকুমার দাস, ৭১ ঈশ্বর ঠাকুর লেন, কলিকাঁতা-৬ 
» সুধ্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বীম রোড, কলিকাতা-৩৭ 


চিত্রশালাধ্যক্ষ 


শীসোষেন্্রচন্দ্র নন্দী, ৩০২ আপার সারকুলার রৌড, কলিকাতা -৯ 
গ্রন্থাধ্যক্ষ 
শ্রীঘনাথবন্ধু দত্ত, ২৬ পীতাস্বর ঘটক লেন, আঙগ্সিপুর, কলিকাতা-২৭ 


পত্রিকাধ্যক্ষ 
শ্রচিস্তাহরণ চক্রবর্তী, ২৮।৩।বি মাহানগর রোড, কলিকাতা -২৬ 


পুথিশালাধ্যক্ষ 


প্রদীনেশচজ্্ তট্টাচা্ধ, ১০১ ঘোষপাড়া_লেন, কলিকা তা-৩৬ 
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সাহিত্যিক 
অধ্যাপক 


অধ্যাপক 


অধ্যাপক 

ব্যবসায়ী 

চাকুরিজীবী 
এ 


ব্ষয়ভোগী 


অধ্যাপক 


অধ্যাপক 


অধ্যাপক 


চি 


রিষপ্টিতম বর্ষের কর্মীধ্যক্ষ ও কার্ষ-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের তালিকা ৭৫ 


€কোবাধ্যক্ষ 
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পিংহ, ৫৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা-২ ব্ষয়ভোগী 
কার্ষ-নির্বাহক-সমিতির পভ্যগণ 
শ্রীঅমল হোম, ১৬৯।বি, রাজ দীনেন্ত্ ট্রীট, কপিকাতা-৪ চাকুরিজীবী 
* রেভাঃ এ. ধৌঁতেন, ১৩ আপার স্রাগড রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী ধর্মযাঁজক 
» কামিনীকুমার কর রায়, ৪ চিত্তরঞ্জন এটিনিউ, কলিকাতা-১৩ চাঁকুরিজীবী 
» গোপাপচন্ত্র ভট্টাচার্য, ৫০৮।পি গৌরীবাড়ী লেন, (তিনতলা) কলি-৪ গবেষক 
» চপলাকাস্ত ভট্টাচার্ধ, ২৪।এ হেমেন্দ্র সেন ট্রাট, কলিকাঁতা-৬ সাংবাদিক 
» জগদীশ ভট্টাচার্ধ, ৩৫ স্কটস্‌ লেন, কলিকাতা-৯ অধ্যাপক 
» জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যাম্স, ১৩।এ, কাকুপিয়া বোত, কলিকাতা-১৯ ব্যবহারজীবী 


» জ্যোতি:প্রপাদ বন্দ্যোপাপ্যায়, পি ২৫৬ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯ 
অবসরপ্রাঞ্চ সরকারী কর্মচারী 


» নরেন্দ্রনাথ বস্থ, ৪৫,আমহাস্ট”্বীট, কলিকাতা-৯ চাকুরিজীবী 

» পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ৩০২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাঁতা-৯ ঞঁ 

» পুলিনবিহারী দেন, ৫3,বি হিন্দুষ্গান পার্ক, কলিকাতা-২৯ এ 

» বিজনবিষ্কারী ভট্টাচার্য, ৬৪।পি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯ অধ্যাপক 

» বিনয় ঘোষ, ১১ ইষ্ট রোড, যাদবপুর, কলিকাঁতা-৩৩ সাহিত্যিক 

» মনোয়োহন ঘোষ, ৯২1এ, ভূপেন্দ্র বন্থু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ চাকুরিজীবী 

» মনোরগ্ুন গুধ, ৯ই যৌগোদ্যান লেন, কলিকাতা-১১ এ 

» মন্মথনাথ সান্যাল, ৪০।বি নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাঁতা-১১ লাংবার্দিক 

* লীলামোহন পিংহ রায়, ১৫ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২* বিষয়ভোগী 

» শৈলেন্ত্রনাথ গুহ রায়, ৩২ আপান সারকুলার রোড, কলিকাঁতা-৯ বাবসায়ী 

» স্বরেশচন্জ্র দান, ১১৯ ধর্মতল! ই্রাট, কলিকাতা-১৩ এঁ 

» স্থশীল রায়, ১বি কাকুলিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ চাকুরিজীবী 
শাখা-পরিষণ প্রতিনিধি 

শ্রীঅতুল্যচরণ দে, পঞ্চাননতলা, নৈহাটা, ২৪ পরগণ! শিক্ষক 

» চিত্তরঞ্জন রায়, পি ৮ বেলেঘাট] মেন রোড, কলিকাতা-১* ব্যবহারজীবী 

» মাঁণিকলাল সিংহ, বিষুপুর, বাকুড়া শিক্ষক 

» ললিতমোহন মুখোপ্যধ্যায়, ১৪৭ গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া, ছগলী 

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ষচারী 

পৌরসভার প্রতিনিধি 


শ্রীইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯।এ।১ রাজ! মণীল্র রোড, পাইকপাড়া, কলি-৩৭ বাবসা 


১৩৬২ বঙ্গাে উপহ্থারপ্রাপ্ত গ্রন্থের তালিক! 


গ্রন্থকার 
পুরীদান মহাশয় 


পুলিনবিহারী সেন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তপনমোহন চট্োপাধ্যায় 
চিন্তাহরণ চক্র ব্তী 
জগন্নাথ গপ্ু 

বিনফতো।ষ ভট্টাচার্য 
গিরিশ নন্দন 

স্থরেশচন্ত্র নাথ মুমদার 
অমরেন্ত্রনাথ চক্রবর্ত 
গণপতি ঘোষ 

কালীকিন্কর মেন 
যোগেশ5ন্দ্র বাগল 
চিন্তাহরণ মু্খাপাধ্যায় 
জয়স্তকুমার মাইতি 
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক “বাণী মুশিদাবাদ 
মত্যেশচন্ত্র ভট্টাচার্য 
মঞ্চিল সেন 

ভূপেদ্দরচন্ত্র সিংহ 

কুমূদচন্ত্র সিংহ 

যাখনলাল ধর 
ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
রামচন্দ্র শিরোধত্ব 
স্বারকাঁনাথ শর্মা 
যোগেশচন্ত্র বাঁ 


প্রদাত। 
গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার 


গ্রন্থকার 


বিশ্বভারতী গ্রস্থম বিভীগ 


খা 


ভূপেন্দ্রচন্্র দিংহ 
গ্রন্থকার 


ঘোগেশচন্জর রায় 


গ্রন্থকার 


গ্রন্থের নাম 

শীত্ীকধ্ঃভজনামৃতম্‌ তথা শ্রফ 

ভক্তি তত্ব প্রকাশ, শ্রী্িহরিভক্তি- 

তত্ব লার লংগ্রহ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 
(তথাপরী ) 

স্বরবিতান (8১1৪৩/৪৪ ৪৬) থণ্ড 

বাংল] লিরিকের গোড়ার কথ 

তম্থকথা 

নব্যুগর ধাতু চতুষ্টয় 

বৌদ্ধদের দেবদেবী 

বেণুবন 

রাজগুরু যোগিবংশ 

প্রণমামি 

গৌরাঙ্গ স্বরূপ রহস্য 

কথিকা, মন্দার ও মানঞ 

[1810511)% 85৮ 7308৪ 

রামামৃত সাধন বিজ্ঞান 

পশ্চিমবঙ্গে শোলাঙ্কি রাজপুত 

মহাজাতি 

শারদীয়া “বাণী? ১৩৬২ 

একা 

তপস্যা 

শিকারের কথা 

কৌমুদী 

ভাবের চিঠি 

00 0027610106৪ 01. ]1 

ভারতবর্ষ বিচার 

ভূতত্ব বিচার 

আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী 


উপহারপ্রাপ্ত গ্রন্থের ভালিকা খণ 


গ্রন্থকার প্রঙাতা 
রামদাঁস সেন ঘোগেশচচ্ছ রায় 
নবীনচন্ত্র দত্ত ্ 
যাদবচন্দ্র বন & 
সৌবীন্দ্রদোহন ঠাকুর রি 
খুরুপদ হালদার গ্রস্থকার 
জিতেন্দ্রনাথ বংন্দ্যাপাধ্যায় 
সুখময় মুখোপাধ্যায় ৪ 


50910500180 [009616069) 


গ্রচ্থের নাষ 
রত্বর্ছন্য 
খগোল বিবরণ 
বলায়ন 
মশিমাল। (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ) 
বৃহত্রম্ী (সস্কৃত) 


০5718, 01510 00200801070) 
ক্0].] 


রাজা গণেশের আমল 
বাংলার নাথ সাহিত্য 


0.৭. &. (প্রকাশক) 30160800180 105615066 & 008100810 10106006019 1957 


নু রঃ 


আামচজ্জ ভড় গ্রস্থকাঁর 
চণ্ডীচরণ লাহিড়ী রি 


40008173570, 2954 
লপিতপ্রেম নিঝর 
ববীন্দ্রকথা 


উদ্ধারণ মঠ চু'চুড়া) (প্রকাশক) ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রমায়াপুর পণ্ধিক1 (৪৬৭ গৌরাব) 


ঙ রঙা 


ফি চা 


শিশিরকুমার রক্ষিত গ্রন্থকার 
স্বকুমার সেনগুপ্ত 
অপিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 
আশুতোষ ভট্টাচার্য নির্ষলকুমার বহ্থ 
কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ু 
যতীন্দ্রমোহন সিংহ র্‌ 
1[710098) [/0703002 এস এন. দাস 
(প্রকাশক ) 


চা, 91880056 36039 


89200820075 006 
0. 20. 15০৫9০16 
(9 59080575097 রী 


শ্রীটৈতৈন্ত পঞ্জিকা (৬৮ গৌরাব্দ) 
সঙ্জন-তোধষিণী (সাময়িক পত্র ) 
সহজিয়া দলন ( হিন্দী) 
বিলাতের চিঠি 
চিরস্তন 
প্রাচীন বাংলা ও বাংল! সাহিত্য 
হল! মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস 
চন্দ্রগুঞ্ধ গুরু চাণক্য 
শিবাজী ও রামদাস 
উড়িস্যার চিত্র 
[198০1 ০1 1৪: (1918) 
(5০1. সুনে) 
[806108] 8600195 17017 
7782000-0810087 81 
[11165 3010699 
9৮56565 1110869696 
00599167008 ০1 27 


শ্৮ সাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিফা 


গ্রন্থকার এ্দাতা গ্রন্থের লা 
0০90590 181017)897 011166৫9165 658 10020156107 11010917598 
99108 
নি £ 0৮10 8066 


0990789 410615 
স্টিফেন ভিনসেন্ট বেনে 


রন 1381196 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিচয় 


১৩৬২ বঙ্গাকে ক্রীত গ্রন্থের তালিক। 


স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় £ 7392881) 991£118887 শ্রীগোপালচম্পু ( অসম্পূর্ণ); 
তত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮৪ শক )7 বিপিনচন্ত্র পাল; নবযুগের বাংলা, জেলের খাতা, 
মাকিনে চাঁরি.মাস, 3৮৪০৮ ০1 [810001800, 06091078085 ; হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
সম্পাদিত £ মহাভারত (অন্রশাসন পর্ব ৩৪1৫ খণ্ড ), সাহিত্য দর্পণ; স্ুবোধকুষার চৌধুরী £ 
লঘু লিপিক17 এস, রক্ষিত : বাণীরেখা ; যোগেশচন্দ্র বাঁগল : ভারবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য 
প্রপঙ্গ ; কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাঙ্গালীর ইতিহাস (নবাবী আমল); তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় : রাইকমল, গল্প সঞ্চয়ন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ নিষ্কৃতি; দীপক চৌধুরী : 
পাতালে এক খতু ( ২য় খণ্ড); স্থশীল জান1£ সুর্য গ্রাস ; মায়াবতী আশ্রম প্রকাশিত : 
৪10001 15810908008 ; প্রমথনাথ বিশী £ হংসমিথুন, ভূতপূর্বব স্বামী; 08007001859 
লা৪ঠ০ ০1 10418 (৬০1. ড)) বিমল গিত্র ঃ কন্তাপক্ষ ; সুবোধ ঘোষ £ ভারতীয় 
ফৌজের ইতিহাস; উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ একই বৃস্তঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ একে তিন 
তিনে এক; গোপালচন্জ্র রায় £ শরৎচন্দ্রের বৈঠকী গল্প, শরৎচন্জ্রের চিঠিপত্র । শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায় : শৈলজানন্দের গল্প সঞ্চয়ন) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরণ্যক, কুশল 
পাহাড়ী; বতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ; অন্পূর্ববা; সরোজকুমার রায়চৌধুরী : কৃশাহ ; তপনমৌহন 
চট্টোপাধ্যায় : স্মতিরঙ্গ ; অনিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ পরমপুকুষ (ওয় খণ্ড)? ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্ত : অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস? করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় £ শতনরী  অরদাঁশস্কর 
রায় ঃ কামিনীকাঞ্চন; নজরুল ইসলাম : বনগীতি, জুলফিকর। নীহাঁরবঞ্জন গুপ্ত : অভিশপ্ত 
পুথি; গ্রস্থবাণী ( শারদীয়া সংখ্যা) 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্র্িক1 
৬৩ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


প্রাকৃত ও বাঙ্গালা 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ 


ভাষ। নিরবচ্ছিন্ন নদীপ্রবাহের ন্যায়। অন্যন পাচ হাজার বৎসর পূর্বে হিম্দ-যুরোপাঁয়ণ 
মূল ভাষার (1700-170:00980 187970৮ 9199900, ) আবির্ভাব অনুমান করা হইয়াছে। 
সেই মূল ভাষ! কালক্রমে ছুই ভাগে বিভক্ত হয়_-একটির নাম কেন্তম্‌ (6৪06০2 ) এবং 
অপরটির নাম শতম্‌। এই শতম্‌ বিভাগের একটি শাখা মূল আর্ধ হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষা । পাক- 
ভারতীয় আধভাষ| তাহার একটি উপশাখা। ইহার উদ্দাহরণ বৈদিক ভাষা । আধুনিক 
পাক-ভারতীয় আর্ভাষাগুলি, যথা-_বাঙ্গলা, আদামী, উড়িয়া, £মখিলী, নেপালী, হিনদস্তানী 
(উদ্ৃহিন্দী ), রাজস্থানী, পাঞ্াবী, সিশ্ধী, গুজরাতী, মারাঠী, প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্ধ- 
ভাষার আধুনিক বূপ। এই সাহিত্যিক ভাষাগুলি তিন্ন আরও অনেক উপভাষা, যথা__ 
ভোজপুরিয়া, আওধী, ছত্তিপগটী, মূলতানী, কোস্কনী, কম্ছী প্রভৃতি এই প্রাচীন পাক-ভারতীয় 
আর্ধভাষ1! হইতে কালক্রমে উত্পন্ন হইয়াছে । পাঁক-ভারতের বাহিরে পিংহলী, মালদ্বীপী 
ও যেদিয়! (35085) ভাষা এই প্রাগীন পাক-ভারতীয় আর্ধভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
তুলনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভাষাতান্বিকগণ হিন্দ-যুরোপায়ণ মূল ভাষ| পুনর্গঠিত 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কয়েকটি উদ্দাহরণ-দিতেছি । সংস্কৃত অশ্বঃ, লাতিন 9000৪, গ্রীক 
111700০8, আবেস্তান অপ্সো, পারপী আপ্স ইত্যাদি তুলনা করিয়া মূল শব্দ *61003 
পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । কেন্তম্‌ বিভাগে ইহার রূপ হুইবে 9008 এবং শতম্‌ বিভাগে 
8৪০০৪ মূল আর্য ব1 হিন্দ-ঈরাণীয় শাখায় অশ্বূ। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাঁষার ঘোড়া শব্দটি 
প্রাচীন পাঁক-ভারতীয় আর্ধভাষার কথ্য রূপ ঘোটক শব্ধ হইতে বুয[ুৎপন্প। পরে কথ্য শব্দ 
সংস্কৃতে গৃহীত হুয়। কিন্তু বেদের প্রাচীন অংশে এই ঘোটক শব্ধ নাই। আর ছুএকটি 
উদাহরণ দ্িই। সংস্কৃত ও আবেন্তান পিতা, লাতিন 78697, গ্রক 7085০) গথিক 15087 
ইংরেঞজি 150090, জর্মান ₹৪$৪1) পারলী পিদর তুলন] করিয়া মূল হিন্দ-মুরোপায়ণ শব 
0০৮০: পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । আধুনিক পাঁক-ভারতীয় আর্ধভাষায় “বাপ” প্রাচীন 
আর্ধভাষার কথা রূপ *বপ্র হইতে উৎপন্ন । ইহা প্রারতের বগ্স শব্দের প্রমাণে পুনর্গঠিত শব । 
সংস্কতে ভগিনী ও শ্বসা প্রতিশব। কিন্তু সংস্কৃত ত্বসা, লাতিন ৪০:০7, গথিক 9%19697, 
প্রাচীন ইংরেছি 90৪6৪ আধুনিক ইংবেজি 81867, প্রাচীন আইরিশ ৪10, 
আবেস্তান %৮৪0197, পারমী 19: তুলনা করিয়া মূল হিন্দ-যুরোপায়ণ ভাষা 
৪89০: পুনর্গঁটিত হইয়াছে । বাঙ্গালা ইত্যাদি,আধুনিক পাক-ভারতীয় আর্ধভাষায় শ্বসার 
কোনও বংশধর নাই। কিন্ত ভগিনীর আছে। ইছা প্রাচীণ পাক-ভারতীয় আর্ম ভাষার 
কথ্য বণ, যাহা সংস্কৃতে গৃহীত হুইমনাছে। কথ্য ভাষা হইতে সংস্কতে গ্রহণের অনেক 
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উদাহরণ আছে। এগুলিকে প্রারৃতজ বলা যাঁইতে পারে। কয়েকটি প্রাকৃতজ শব যথা,__ 
পুত্তল, ভট্ট, ভট্টারক, কণ্টক, নাটক, নট, জ্যোতি, শিথিল। প্রাচীন পাঁক-ভারতীয় 
আর্ধভাষায় ইহাঁদের জপ ষথা ক্রমে পুত্রল, ভর্তৃ, ভর্ভৃক, কৃম্তক, নর্তক, নর্ত, গ্োঁতিঃ গথিল। 
বাঙ্গাল ও তাহার সহোদর! হিন্দী প্রভৃতি ভাষ! প্রাচীন পাক-ভারতীয় আর্ধভাষ! হইতে 
উৎপন্ন সত্য? কিন্তু তাঁহার কথ্য বপই ইহাদের মূল। ইহাদিগকে আমরা আদিম প্রারুত 
বলিতে পারি। আমর! পূর্বে দেখাইয়াছি যে, কতক প্রাকৃত শব সংস্কতে গৃহীত হইয়াছে। 
কিন্ত অনেক আদিম প্রাকৃত পালি ও নাটকীয় প্রারুতের সাহায্যে পুনর্গঠিত করিতে হয়, 
যেমন পূর্বোক্ত ব্প্র শব্ঘ। 
ংস্কৃত একটি সাহিত্যিক ভাষা এবং ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য ছিল। জনসাধারণের মধ্যে 
প্রাকৃত গ্রচলিত ছিল। সংস্কৃত নাটকগুলি তাহার প্রমাণ। প্রাচীন কালেও যে এইক্বপ 
ব্রাঙ্মণ্য ভাষা সংস্কৃত এবং তৎ্সমকালে প্রাকৃত জনের ভাষা আদিম প্রাকৃত ছিল, তাহার 
প্রমাণ আছে। রামাঁয়ণে আমরা দেখি, ইল বাতাপি উপাখ্যানে ইন্বল অস্থর সম্বন্ধে বলা 
হইয়াছে_- 
ধারয়ন্‌ ব্রাহ্মণং বূপমিহলঃ সংস্কতং বদন্‌। 
আমগ্রমতি বিপ্রান্‌ স শ্রাছনুদ্দিশ্য নিদ্বণঃ ॥ 
(অরণ্যকাও, ১১ সর্গ, ৫৬ শ্লোক ) 

“সেই নির্দয় ইন্ছল ত্রাঙ্গণরূপ ধারণ করিয়া! সংস্কৃত বলিয়া শ্রীদ্ধের উদ্দেশ্তে বিপ্রগণকে 
নিমন্ত্রণ করিত |” 

অশোকবনে সীতাকে দেখিয়া হনুমান ভাবিতেছেন-_ 

যদি বাচং প্রদাস্ামি ছিজাতিরিব সংস্কতাম্‌। 
রাবণং মন্তয়াঁনা মাং পীতা ভীতা ভবিম্যতি ॥ 
অবশ্মেব বক্তবাৎ মান্ুযং বাকামর্থবৎ | 
ময়! সান্বয়িতুং শক্যা নান্তথেয়মনিন্দিতা ॥ 
€(হ্থন্বরকাণ্ড, ৩০ অর্গ, ১৮, ১৯ শ্লোক ) 

“যদি আমি ছিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য বলি, তাহা হইলে সীত। আমাকে রাবণ মনে 
করিয়া ভীত হইবেন। স্থতরাং অর্থবান্‌ মানুষবাক্য বল! অব্ক। অন্যথায় আমি এই 
অনিন্দিতা সীতাকে আশ্বান দিতে সমর্থ হইব না” 

উদ্ধতাংশে সংস্কৃতকে ছ্বিজাতির ভাঁষা বলা হইয়াছে । তাহাতে ষে “মানুষ বাক্য” বল! 
হইয়াছে, তাহাই আদিম প্রাকৃত। মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ীর মতে এই আদিম 
প্রাকৃত বৈদিক ভাষার পরে ও সংস্কৃতের পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছিল (পালিপ্রকাশ, গ্রবেশক, 
পৃঃ ৩৪ )। কিন্তু ইহা যে বৈদিক ভাষার সমপামগনিক তাহা প্রমাঁণ করা যাইতে পারে। 

আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বৈদিক ভাষায় কয়েকটি উপভাধা ছিল। কয়েকটি 
উদ্বাহরণ দিতেছি। বেদে অকারাস্ত পুংলিজের কর্তৃকারকের বহুবচনে আঃ এবং আস, 
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যথা _জনাঃ, জনাসঃ, ছুই রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁ্। এইরূপ কর্তু ও কর্মকারকের দ্বিবচনে, 
এবং করণ-কারকের একবচন ও বহুবচনে ছুই ছুইটি রূপ দেখা যায়; যথা, জনৌ, জনা ; জনেন্‌, 
জনা, জনৈঃ ; জনেতি: | অকারাস্ত ক্লীবলিঙ্গের কর্তু ও কর্মকারকের বহুবচনে ফলানি, ফলা, 
এই ছুই রূপহয়। ক্রিয়াতেও করোতি, কণোতি; গৃহাতি, গৃভশতি ; জয়তি, জিনাতি) 
মিয়তে, মরতি ; এই প্রকার ছুই রূপ দৃষ্ট হয়। কখনও কখনও ছুইয়ের অধিক রূপ দৃষ্ট হয়, 
যথা, শৃণু, শৃণুবি, শৃণুহি, শ্রুধি, শৃণুতাঁৎ ; কুরু, কৃথু, কৃণুহি, কৃণুতাৎ। এই সমস্ত 
বৈদিক ভাষায় উপভাষার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আদিম প্রাকৃতও বৈদিক ভাষার 
একট] উপভাষা ছিল। ইহ! ব্রাঙ্ষণ্য সমাজের বাহিরে ব্রাত্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
কোনও কোনও বিষয়ে ইহা বেদের লিখিত ভাষ! অপেক্ষা প্রাচীনতর । পালি ও নাটকীয় 
প্রাকৃতে বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে ছ, খ এবং ঝ তিনরূপ দেখ! যায়। বৈদিক ভাষার 
মজাতি আবেস্তার ভাষায় বৈদিক ও সংস্কৃতের ক্ষ স্থানে 5, 8৮৪ এবং £€হ দেখা যায়। 
ইহারা মূল আর্য খশ কৃশ এবং গঝ (8) ছুইতে উৎপন্ন । যথা, সং কক্ষ, আবেস্তান 
8898) সং তক্ষতি, আবেল্ত(ন 8916 7 সং ক্ষীর, আবেস্তান 1028778 ) সং ক্ষরতি, 
আবেন্তান 6787516. পালি ও প্রীকৃতেও আমরা অনেক স্থলে ক্ষ_ও স্থানে ছ, ক্ষ _ 0005 
স্থানেখ এবং ক্ষ-ু্ স্থানে » দেখি, যথা, পালি কচ্ছ, তচ্ছতি, বীর, ঝরতি ( ৯ ঘরতি ), 
প্রাকৃত কচ্ছ, তচ্ছই, খীর, ঝরই, বাঙ্গালাতে৭ কাছ, ঠাছে, খীর, ঝরে। 
আদিম প্রাকৃত হইতে তিনটি স্তরের মধ্য দিয়া আমাদের বাঙ্গাল ভাষ। উৎপন্ন হইয়াছে । 
প্রথম স্তর পালির, দ্বিতীয় স্তর নাটকীয় প্রারুতের এবং তৃতীয় স্তর অপভ্রংশের সমশ্রেণীস্থ। 
কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । আদিম ঘোঁটক ১ পালি ঘোটক ২ প্রারুত অপত্রংশ ১ 
ঘোড়অ -” বাং ঘোড়া । আদিম তখশতি ১ পালি তচ্ছতি (সং তক্ষতি ) প্রারুত তঙচ্ছই 
অপভ্রংশ ঈ*চচ্ছই ০ বাং চাছে। 
আমি এক্ষণে আদিম প্রাকৃত হইতে কয়েকটি বাঙাল! শবের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছি | 
তুলনার জন্য সংস্কৃত শব্দ উদ্ধৃত করা হইবে। 
আছে এ পালি অচ্ছতি ৮ আদিম অশশতি (সং অন্তি) 
আমি € পালি, প্রাক্কৃত, অপতভ্রংশ অম্ছে ৮ অশ্মে (সং বয়ম্‌) 
গাই € গাবী (সং গো) 
গাল « গল (সং গণ্ড) 
ঘর € ঘর (সং গৃহ) 
তুমি « তুম্ছে ৯*তুদ্মে ( সুং যুয়ম্‌) 
ভাল € ভল্প ৮*ভদ, (সং ভব্র)। 
দেখে € দেকৃখই »ক্দৃক্ষতি (সং পশ্তি ) 
নাক নক নস্ক(সংনাসা) 
কেবল শবে নয় ধ্বনিতত্বেও বাঙ্গাল! আদিম প্রাকৃত হইতে ব্যুৎপন্ন। পূর্বে কতিপয় শব্দের 
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ছ, খ এবং ঝ-এর উৎপত্তি দেখাইয়াছি। ডিম্ব ও জড় ঢকা] ও গাঢ়, এই ছুই শব্দযুগে 
ড ওড়,ঢ ওটুষেবূপ পৃথক্‌ উচ্চারণ আমরা করি সংস্কৃত ব্যাকরণে কিংবা শিক্ষাপুত্তকে 
তাহার কোনও নিদর্শন নাই। কিন্তু বেদে ও পালিতে ইহা আছে। 

শবের গঠনেও আমরা আদিম প্রারৃতের চিহ্ন দেখি। বাঙ্গালায় গুণপনা, সতীপনা 
প্রভৃতি শবে ঘে তদ্ধিত পনা প্রত্যয় আছে, তাহা সংস্কৃতের তব হইতে ব্যুৎপন্ন নহে, মূল আদিম 
প্রাকৃত ত্বন হইতে। ইহা বৈদিক ভাষায়ও দৃষ্ট হয়। বড়াই, বন্ব'ই প্রভৃতি শবের আই 
প্রতাধ্র মূল আদিম প্রাকৃত তাতি প্রতায়। ইহাও বৈদিক ভাষায় দৃষ্ট হয়। গুণপন! 
এগ্ুণগ্ণএস্গুণৎ্পণ ৫ গুণত্বন। বড়াই € প্রাকৃত বড্ডআই ৮ আদিম প্রাকৃত 
বড়তাতি। 

সংস্কতের প্রভাবে ঘষে আদিম প্রীরুতের ধ্বনির কিছু পরিবর্তন হইয়াছে তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে। পূর্ববঙ্গে আসামের ন্যায় স স্থানে হ হইত যে কারণে বল! হুইয়াছিল-_ 

আশীর্বাদং ন গুরীয়াৎ বঙ্গদেশ্নিবাস্ন:। 
শতাযুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতিবাদিনঃ ॥ 

কিন্ত এক্ষণে যেমন সাধু ভাঁষার প্রভাঁবে নিতান্ত অর্ধাচীন ব্যতীত কেহই "স" স্থানে হ' 
উচ্চারণ করেন না, মেইরূপ সাধু ভাষা বৈদিক ও সংস্কৃতের প্রভাবে আদিম প্রাকতেরও 
উচ্চারণ কোনও কোনও স্থলে সাধু ভাষার সদৃশ হইয়াছিল। মূল আর্ধ বা হিন্দ-ঈরাণীয় ভাষায় 
£, 2 ছুইটি ব্যগ্তন ছিল। বৈদিক ও সংস্কৃতে ইহারা যথাক্রমে জ, হু হইয়! গিয়াছে । 
প্রয়োগ দেখিয়। প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে ইহাদের অস্তিত্ব ছিল। যুজ.7ত--যুক্ত, ভজ.+ত- 
ভক্ত) কিন্তু স্থজ+1+ত-স্থষ্র, রাজ +ত্রলরাষ্্র। ইহার কারণ 1469] এবং 
2468 4898, স্জ, এবং রাজ-এর জ-প্র* আমরা আরও দেখি, দুহ+তি-ছুপ্ধ, 
নহতলনদ্ধ, লিহ.+ত-লীঢ, বহ.+তউঢ়। ইহার কারণ, দুছের হ মূলে ঘ, 
নহের হ মূলে ধ; কিন্তুলিহ এব" বহের হু মূলে 2৮. ইহা! তাষাতব্বের সাহাঘ্যে প্রমাণিত 
হয়। বৈদিক ও সংস্কৃতের গ্রভাবে আদিম প্রাকৃতেও €, 20 ধ্বনি জ, হ হইয়া! যায়) 

আমি নিম্নে আদিম গ্রাকতের একটি বাক্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া আধুনিক বাঙ্গালায় 
পরিণতির একটি উদাহরণ দিতেছি : 

সংস্কত- যুয়ং বৃহস্তং ঘোঁটকং পশ্ঠত। 

আদিম প্রাকৃত-_তুম্মে বড়ং ঘোট কং দৃক্ষথ ( অনুজ্ঞ] ) 

২য় ত্তর (পালির সমশ্রেণীস্থ )--তুমৃতে বড্ডং ঘোটকং দেকৃখথ 

ওয় স্তর (নাটকীয় প্রাক্কতের সমশ্রস্থ )-তুম্হে বড্ডং ঘোড়অং দেক্খহ 

৪র্থ স্তর ( অপভ্রংশ)-_-তুম্ছে বড ড ঘোঁড়অ দেকৃখহ 

প্রাচীন বাঙগালা-_তুম্‌হে বড় ঘোড়অ দেখহ। মধ্য বাঙ্গালা__তুম্ছি বড় ঘোড়া দেখহ। 
আধুনিক বাঙ্গালা-_তুমি বড় ঘোড়া দেখ। 


এপস 


কালুরায়মঙ্গল 


শ্বীঅক্ষয়কুমার কয়াল 


পত্রিকার গত মংখ্যায় নিত্যানন্দ-রচিত অপরিচিতগ্রায় কালুরায়মঙ্গলের পরিচয় দেওয়া 
হইয়াছে। যে পুখি অবলম্বন করিয়] এ পরিচয় সংকলিত হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় তাহা 
গ্রকাশিত হইল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, মহ্েত্্রনাথ করণ-প্রণীত হিজলীর মপনদ্‌-ই- 
আলায় দি নিত্যানন্দের কালুরায়মঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশের সহিত বর্তমান পুথির 


পাঠের মিল নাই। 


বদন] 

বন্দ দেবকালুরায় নিবেদি তোমার পায় 
ঘটে আদি হও অধিষ্ঠান। 

লায়েকের আশা পুর করুণা কটাক্ষে হের 
শুন আপনার গুণগান ॥ 

বাইশ কাহম বাঘে ধায় তব আগে আগে 
এক হ্াকে ফিরাও সকলে । 

শা্দুল লইয়া সঙ্গে. খেল! কর নান] রজে 
সদ] বাল পয়োধিব কুলে । 

ভবানীর আজ্ঞা পেয়ে আসা বাঁড়ি করে লয়ে 
রক্ষা কর শার্দ,লের পাল। 

তোমারে ষে নিন্দা করে অকালেতে বাঘে ধরে 
মরণের নাহি কালাকাল ॥ 

শিরে শোভে পাগ বান্ধা তাহে গুপ্তাফল ছান্দা 
ভালে ফট! শোভে শখধর | 


গলেতে রুত্রাক্ষমালা  অটবী করে উজ্জল] 
কটিতটে শোতে পাটান্বর। 

সনার খড়ম পা মরি কিবা শোভ| পায় 
ভন্দ! বাঘে গমন মন্থর ॥ 

নিঙগ পৃস্া লইবারে ছলন। করিয়ে নরে 
বনমাষে লুকাও বাছুবী। 

ভয়েতে আকুল হয়ে পায়েশ পিষউটক দিয়ে 


তোমারে পুজক্জে তক্কি করি। 


ক 


ভক্তিভাবে একমনে যে তোমার মঙ্গল শুনে 
পূর্ণ হয় তার মন আশ!। 
ঘিজ নিত্যানন কয় দিয়ে ছুটি পদ 
পূর্ণ কর লায়েকের আশা ॥ ১1১ 
গান আরম । 
একমনে শুন সবে রায়ের মঙ্গল। 
শুনিলে বিপদ নাশে পরম কুশল | 
দক্ষিণ রায় কালু রায় অরণ্যের দিপাই। 
বাইশ কাহন বাঘে রাখে ছুটি ভাই ॥ 
ঝঁউ বুক্ষ তলেতে বলিল ছুট জম | 
লইতে আপন পুজা ভাবে অন্ুক্ষণ। 
সর্বদেবে কৈল পুজা মানব ভূবনে। 
আমরা দেবতা বলে কহ নাহি জানে ॥ 
কালু বলে শুন দাদা আমার বচন। 
আটেরে* জিজ্ঞাসা] কর পৃজার বিবরণ ॥ 
শুনিয়ে আটেরে ডাকি দেব দক্ষিণ রায়। 
পূজার বারতা কিছু তাহারে জানায় ! 
উপদেশ বল আট যাব কোথাকারে | 
কোম ছলে লব পৃ! কে পৃজিবে মোরে ॥ 
ঈষদ হাপিয়ে আট করিল উত্তর । 
বাগতির কুলে জন্ম নাম হীরাধর ॥ 
_ » প্রেতবোদিকিশেষ। স্ামাপুর্লার পূর্বাদিন মেদদিনী- 
পুরের ফ্কোন কোন অঞ্চলে উহার পুজ। হয়। 
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হদা হীরা ছুই ভাই বড়ই কাঙ্গাল 
পাটনির কার্য করি দুঃখে কাটায় কাল ॥ 
ইজার ঘাট দে অনেক দিন করে। 

ছ বুড়ি উপায় তার ছয় জন ঘরে। 

হুদা হীরা দুই ভাইয়ের যাহ হেমী ক্ষেমী| 
পোর নাম পর্বত্যা ঝিয়ের নাম প্রেমী ॥ 
তারে যদি দয়া কর দেব দক্ষিণরায়। 

তবে ত তোমার পূজা! [ হ ]ইবে ধরায় ॥ 
বাঘেরে গাড়র করি যাও তার ঘাটে। 
পারে যাইবার ছলে কহিবে কপটে ॥ 
চাইবে পারের কড়ি যখন তোমায়। 

কড়ি কোণ! পাব বলে ভাড়াইবে তায ॥ 
তখন তোমাকে এক চাঁহিবেক মেড়া। 
পাবে না পাবে ন! পৃ্! এই যুক্তি ছাঁড়া ॥ 
নিত্যানন্দ বলে বাঘে করিয়ে গারড়। 
হীর! পাটনির ঘাটে চলহ সত্বর ॥ ২।২ 


পয়ার। 


আটে আজ্ঞা দিল তখন দেব কালুরায়। 
এক হাকে বাইশ কাহন বাঘেরে জুটাঁয় ॥ 
চিতা বাঘ ধায় আর বেত আছাডিয়!। 
দলে দলে এল সবে লক্ষ ঝম্প দিয়া | 
সিল বাঘের দল সারি সাধি হোয়ে। 
সিদ্ধ জল মন্ত্র রায় দিল ছড়াইয়ে। 
মন্ত্বলে ব্]াপ্র হইল পর্বত্যা গাড়র। 
এক ঠাকে আট মুন্স] পাল কৈল যোড় ॥ 
আজ্ঞা দিল কালুরায় চালায় তুরিতে | 
ত্বিজবেশে কালুরায় চলিল পশ্চাতে ॥ 
গাড়র করিয়ে োড় পয়োধির তটে। 
বসিল ব্রাঙ্মণ গিয়ে হণ হীরার ঘাটে ॥ 
পার কর হীরা বলি ডাকিতে লাগিল। 
ঘাটে ছিল পর্ধতা। সে শুনিতে পাইল ॥ 
উ পারে অনেক ডাক ডাকে এক বুড়।। 
পার হবে আনিমআাছে এক পাল মেড়।॥ 


[২য় সংখ্য! 


মেড়া দেখে তুই ভাই নায়ের খুলে দড়।। 
নৌকায় তুলিব তবে পিব এক মেড়া ॥ 
এত বলি ক্রুতগতি তরণী লইয়ে। 
আনন্দ হইয়ে ছু'হে চলিল বাহিয়ে ॥ 

ব্কা দেখে ছুই ভাইফ্নের উড়িল পরাঁণি। 
ভেড়া দেখে ভয়ে কুলে ন1 ধরে তরণী ॥ 
হীরা বলে গড় করি দাদা নৌকা ফিরা। 
মেড়া নয় বনবরা মারিবেক চিরা॥ 
শুনিয়ে আশ্বাস করি বলে দামুদর । 

বরা নয় এইগুলা পর্বত্যা গাড়র | 

এত বড় লেজ কেন অঙ্গময় চুল। 
নাকগুলা দেখি ঘেন ধুতুরার ফুল। 

কর্ণ যেন বটপত্র শিক্গ নাহি কেন। 
ব্রাঙ্ষণ বলেন বাপু তবে বলি শুন॥ 

বড় বড় শিকঙ্গ ছিল বনে গেল খসে। 
লেজ হইল লাটাপাটা! বনে ষেয়ে এসে ॥ 
বড় লোম বড় কান বড় নাসারজ্জ। 
পর্বত্য। ভেড়ার অঙ্গ করে বটকা গন্ধ ॥ 
জন্মাবধি এইগুলা জঙ্গলিয়া ভেড়া। 

না উঠে গুয়ালে কতূ নাহি লয় দড়া ॥ 
ছেন। পেনা ইহাদের আছে অগণন। 
অরণ্যেতে আছে আর আঠার কাহন ! 
ভবানীর ভেড়া এই এনেছি ভারতে । 
আট নামে মুনস! আছে সর্বদা রক্ষিতে ॥ 
হদা হীরা শুনে বলে তৃপ্ত হোলাম শুনি। 
পাঁরে যদি ধাবে আগে কড়ি দেহ গনি ॥ 
অষ্ট পণ কড়ি দেহ রাজার দত্তরি। 
পশ্চাতে ভেড়ার পালে দিব পার করি | 
শুনি দ্বিজবব বলে শুন হুদ] হীরা । 

দয়া কবে ভেড়াওলি দেহ পার কক্যা 
আশীর্বাদ লহ বাপু বাড় ধনে পুতে । 
দরিজ্্ ব্রার্ষণ কড়ি কোথা পাষ দিতে | 
হীর্1] বলে ও কথাঘ আমি নাহি রুচি। 
কড়ি (দিয়ে মার লাথি মাথা। পেতে আছি ॥ 


[ ৬৩ বর্ষ 


হুদা বলে নিবেদন শুন [ গো] গোসাঞ্ি। 
একটি গাড়র দেহ কড়ি যদি নাই ॥ 
অভিমানী আছি আমি কুটুদ্ের স্থানে । 
খায় না ক বন্ধু বান্ধব মেড়ামাংস বিনে ॥ 
শুনিয়ে ঈষদ হাসি কহে কালুরায়। 
ভবানী ভেড়া এই দিতে না৷ জুয়ায় ॥ 
দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর কেন ভূল । 
পূজা পাবে ভেড়া দিয়ে ভাড়াইয়ে চল ॥ ৩1৩ 
পুনর্ববার বলে দ্বিজরূপে কালুরায়। 

তোরে দয়! করিবারে মোর মন ধায় ॥ 
বড়ই সন্তোষে মেড়া দেওয়া যুক্ত নয়। 
চাদ বলে চুপাইলে চুপ করে রয়। 

পাকা ধানে ফেলে রাখ মুখ নাহি দেয়। 
খায় না ক কার খন্দ না করে অপচয় ॥ 
ইসারায় টাদা রাখে দেখায় কালুরায়। 
ইঙ্গিত করিতে চাদ! চলিল ত্বরায় ॥ 
চটপট চাদা গিয়ে হীরার অঙ্গ চাটে। 
পাটনি প্রত্যয় গেল পুষ! মেড়া বটে ॥ 
দেখিয়ে আনন্দ দৌহে লায়ের খুলে দড়া। 
এস এস ঠাকুর উঠায়ে লেহ মেড়া ॥ 

বকায় বাধিবে বলে করে নিল কাছি। 
হেন কালে বাম দিকে পড়ে গেল হাচি ॥ 
হদ। বলে বাধা পড়ে বাধিতে বকায়। 
হীরা বলে পচা কাছি পাছে ছিড়ে যায় ॥ 
লাফ দিয়ে উঠে মেড়া পড়ে তরণীতে। 
টলমল করে তরি না পারে সহিতে ॥ 
হীর] বলে হাক হাক হাকাও গোসাঞী । 
ডুবাইবে তরিখান আর রক্ষা নাই ॥ 
বুড়াটি হাঁকিতে বক] বসে পারি সাৰি। 
দুই ভাই অন্তে বন্তে বছিতেছে তরি ॥ 
কুল দেখে যেড়াগুল! উঠে অঙ্গ ঝাড়্য।। 
লাফে লাফে উঠে কুলে নৌকা গেল বুড়্যা ॥ 
ব্যস্ত হয়ে হীর! বলে হুষা দাদ হে। 
লাভে মুলে নৌ ঝুড়ে জল ছি'চে কে | 


ছা রী 


ঝটপট ছুটি ভাই ঝড়ের পার] লাগে । 
হেথা বিপ্র চলে গেল কুদাইয়! বাঘে ॥ 
জল ছিচে তরি লয়ে ৰাখিল খুটায়। 
মেড়া লয়ে দুই ভাই দ্রুতগতি ধায় ॥ 
কাট খাচা বনবাঁদাড় মানে নাই কিছু। 
দড়ি ধরে দুই ভাই চলে পাছু পাছু ॥ 
গড় গড় গাড়র গিয়ে গড়ে পড়ে গায়। 
পর্ধবত্য। মেড়াঁর সঙ্গে পরাণ বারায় ॥ 
ছুই ধারে ধরি কাছি দুই তাই ধায়। 
পন আলয়ে গিয়ে প্রবেশে ত্বরায় ॥ 
গোয়ালে আগড় দিয়ে থামে বান্ধে কাছি। 
ধু ঞা দিতে ধেধ্য হোল ধরেছিল মাছি ॥ 
মেড়া দেখি আনন্দিত হইল পর্বত্য]। 
মেড়া খাবে বলে আনে বদরীর পাতা ॥ 
চক্ষের শরমে চাদ! চিবায়ে ফেলায় । 
চিনে নাই বর্ধর বাঘে কি ঘাস খায় ॥ 
পাটনির সবে গেল গাড়র দেখিতে । 
হেমি প্রেমি ক্ষেমিকে লইয়ে গেল সাথে ॥ 
মেড়া দেখে মেয়েগুলা বলে আই আই। 
বনবর1 বেধে কি এনেছে ছুটি ভাই ॥ 
হীরা বলে ওরে শালি হত্যা হয়ে মৈহু। 
গড় কর গোবিন্বে গাঁড়র নাকি চিন্ু ॥ 
ভবানীর ভেড়া এই মোর ভাগ্যে ছিল। 
ভাবিনী বলেন ভাল ভাত খাবে চল॥ 
স্নান করি দুই ভাই বলিল ভোজনে। 
বায়ের মঙ্গলগান নিত্যানন্দ ভনে 188 ॥ 
ভোজনে বসিয়ে ছুহে ভাবে মনে মনে । 
নিমন্ত্রণ দিতে হবে বন্ধুবান্ধবগণে ॥ 
হুদ] বলে শুন হীরা আমার বচন। 
খুড়ার নিকটে আগে করছ গমন ॥ 
কিবা যুক্তি বলে খুড়া যাহ তাঁর ঠাঞ্চি। 
পরামাণিক ছাড়। কোন কার্ধ্য হবে নাই॥ 
এত বলি ভোজনাস্তে কল আচমন । 
পান এনে পাটনি জোগায় ততক্ষণ ॥ 


৮৬ সাহিত্য-পরিষং- পত্রিকা 


হদা বলে শুন হীরা আমার বচন । 
গুবাক গণিয়ে লেহ সাড়ে পাঁচ পণ ॥ 
গুবাক গণিয়ে দিবি খুড়ার সদনে । 
বলিবি নকল কথ বিনয় বচনে | 

এত শুনি হীরাধর গুবাক লইয়া । 

বাকা দাঁমুর কাছে গেল তুরিত করিয়া | 
দ্বারে গিয়ে খুটি ধরে ফাড়াইল হীরা। 
ঘন ঘন ডাঁকিতেছে খুড়া খুড়া করা৷ ॥ 
শুনে বুড়। ত্বরাঁ করে আইল বাহিরে । 
প্রণতি করিল হীরা বাকা দামুদবে ॥ 
আশীর্বাদ করিয়ে বলয়ে দামুদর | 

ভাল আছ ভাইপো! রে বোস হীরাঁধর ॥ 
হীরা] বলে শুন খুড়া মোর সমাচার | 
অভিমানী তল! কর্শো তুমি লেহ ভার ॥ 
ঈষদ হীসিয়ে বলে বাক দামুদর। 
ভাইপো পতুরা তুমি ভাবি নাই পর। 
মোর বাকা রাখ ঘি কর্মে দিব ভর | 
জ্ঞাতিকুটদ্বের বাঁপু দিতে হবে মান। 
পরামাণিকী পাঁচ সিক1 পাচি একখান! 
ছু কর জুড়িয়ে বলে শুন বলি খুড়া। 
ক্ষমা দেহ খাওয়াইব গাঁড়রের মুড়া | 
বছ ছুঃখে আনিআছি পর্ধত্যা গাড়র। 
ঘ করে উঠিলে মেড়া ভেঙ্গে ফেলে ঘর ॥ 
বেশি দিন রাখিতে নারিব সেই মেড়]। 
শুয়ে আছে ঘেন এক কাঙ্গালের কুঁড়্যা ॥ 
দেহ দেহ ভাইপো রে কড়ি দেহ গন্ত1। 
মগ্ন হোলাম ভাইপো তোর মেড়ার কথা শুন্তা) ॥ 
অন্ত কেহ নহে তুই ভাইপো রে বেটা। 
মঠে মৌকে দিবি [ তুই ] মধুকোশ ছুটা। 
মধুকোশ ছুটা লাগি কেন করি জোর । 
ছয় মাসের গর্ভবতী ছোট খুড়ী তোর ॥ 
সাধ করেছে মধুকোশে মহতের বি 
হীরা বলে হোক খুড়া হবে তার কি॥ 


[২য় সংখ্যা 


মধুকোশ লাগি মোর কিবা বয়ে যাবে। 
পর্বত্য] মেড়ার এড় এক কড়া হবে॥ 
মেড়ামাংস কে রাদ্ষিবে বল না উপায়। 
কালুবায়মঙ্গল দিজ নিত্যানন্দে কয় ॥৫1৫। 


সর্বকথা শেষ করি হীরাঁধর কয়। 

সাঁমান্ত লোকের কাধ্য মেড়া রান্ধ। নয় ॥ 
এমন শুনিয়ে বলে বীকা দামুদর। 

পূর্বেবের রাঁধনী যত গেছে যমঘর ॥ 

মীরপুর হইতে আন মানিকার মাকে । 
হীরা বলে ছে অঙ্গ্যাটা দূর কর তাকে ॥ 
বুড়া বলে তবে আর কোথায় রান্ধনী। 
হীরাধর তখন বলিছে মনে গনি ॥ 

শুন্‌ খুড়া তোমারে কহিলাম কর জুড়ি। 
মেড়ামাংস উত্তম বাদ্ষিবে ছোট খুড়ী ॥ 
বুড়া বলে বল দেখি কি বলে তোর খুড়ী । 
আমি যদ্দি বলি তবে হবে পাড়াপাঁড়ি। 
এত শুনি হীরা বলে শুন ছোট খুড়ী। 
রাদ্ধিতে মেড়াঁর মাংস চল মোর বাড়ী ॥ 
শুনিয়ে পাটনি বলে বাকাইয়ে মুখ । 

বোল না রান্ধার কথা দিও না ক দুংখ ॥ 
তোর বিভাহেতে এলাম হাত পা! পড়ে রেন্ধা। 
দশি পেট্যা দিলে নাই সধুই এলাম কেন্দা ॥ 
আবার ষাইব আমি মাংস রাদ্ধিবারে। 
ওকথ! বোল না ঘাঁও অন্যের গোচবে ॥ 
কর যুড়ে সবিনয়ে বলিতেছে হীর1। 

ক্ষম! দেহ খুড়ী এবার দিব শোকু ভূর ॥ 
চরণে ধরিয়ে বলে করাব সস্ভোষ। 
মধুকোশ ছুট! দিব দুর কর রোষ ॥ 

শুনিয়ে পাটনি বলে কড়ি দেহ গনি । 
আর এক কথা বাপু বল দেখি শুনি ॥ 

পা মিলে পাটনি তখন মললান কথা কয়। 
মুসল বিনে মাংস বাক্কা মোর কার্ধা নয় ॥ 


৬৩ বর্ষ] 


হীরা! বলে কি কি চাই মশলার সাজ। 
সব এনে ধোগাইব না করিব ব্যাজ | 
শুনিয়ে পাঁটনি বলে শুন বাঁপু বলি। 
একে একে বেন্ধে আন মসলার পুটলি ॥ 
চন্দনি লবঙ্গ আর এন শাদা জিরা। 
চৌদ্দ ছটাঁক ওজনে বান্ধিবি ষতু কোর ॥ 
তের তলা তেজপাত সওয় সের ধন্যা । 
অদ্ধ সের মরিচ লইবি দান! চিন্তা ॥ 
সের ভোর মউরি জাইব্রি ছয় মাঁসা। 
দারুচিনি ছোট এলাচ নাহি পড়ে ভূল! ॥ 
বড় এলাচ বড় দানা লইবি বাছিয়া। 
জইত্রি কর্পূর এন পায়েসের লাগিয়া ॥ 
গরম মসলার সাজ ভিন্ন ভিন্ন বান্ধা। 
তবে ত স্পন্ধ হবে মেড়ামাংস বান্ধা ॥ 
হীর! বলে ওগো খুড়ী সকলি আনিব। 
দরিদ্র হয়েছি কিছু কিছু এনে দিব ॥ 
হেন [ কালে কহে ] ডেকে বাক! দামুদর | 
ত্বর1 করি যাও বাঁছ। কণ্টক নগর ॥ 
গুবাক বাটিয়ে এস নগরে নগর ॥ 

আর যত আছে আমি দিব সবাকারে | 
জ্ঞাতি গোত্র কুটুদ্বের ষাবে বুধবারে ॥ 
গড় করি হীরা তখন হইল বিদাঁয়। 
কণ্টক নগরে তখন দ্রতগতি ঘায় ॥ 
দিগাম্বর দৌলই হয় জাতির প্রধান। 
গুবাক লইয়। হীরা গেল তার স্থান ॥ 
প্রণাম করিয়ে হীরা গুবাক দিয়ে কয়। 
আপনি ব্টন করি দেহ মহাশয় ॥ 
পাঠাইল দামু-খুড়। দিয়ে সমাচার । 
তোমারে দিয়েছে যত কুটুম্বের ভার।॥ 
বুধবার দিনে ষাবে আমার ভবনে । 
কালুরায়মঙ্গল গান নিত্যানন্দ ভনে ॥ ৬৬। 
এইবপে নিমন্ত্রণ দিল ঘরে ঘরে ।. 
সকলে সাজিয়ে চলে হীরার মন্দিরে ॥ 


কালুরায়মঙ্গল ৮৭ 


নানা দেশ হইতে সবে হইল উপন্নীত। 
দেখি হদা হীর1 বড় হইল আনন্দিত ॥ 
পদখোঁত জল আনি দিল সবাকারে । 

বলে আগে দেখি মেড়া পা ধুইব পরে ॥ 
এত বলি সর্ব জন গাঁড়র দেখিল। 

মেড়া দেখি ছুই ভাইয়ের প্রশংসা করিল ॥ 
বাকা দামুদর বলে সভা বিগ্কমান। 

অন্ন খেয়ে ঘরে যাঁব নাহি লব মান ॥ 

এত বলি সবে মেলি পদধৌত কৈল। 
পুকুরেতে গিয়ে কেহ পদ প্রখালিল ॥ 
একত্রে বসিয়ে বলে দিগাশ্বর দোলই | 
দর্বদোষ ক্ষমিলাম মান্য লব নাই । 

সায় দিল সর্বজন হরিষ অন্তর | 
মেড়ামাংস খেয়ে সবে পুরিব ওদর ॥ 
ক্ষংক্ষৃত্যা মুকুন্দ বলে খুল্ত কলা মুড়ি। 
নাড়ি ভূ'ড়ি দিয়ে ঘণ্ট রান্ধাব এক হাঁড়ি ॥ 
দামু বলে কিনে আন স্ৃত্যানিয়৷ হি । 
চুঞা চুঞা করিয়ে যে ভাজাইব লিজ ॥ 
করাব মাংসের ঝোল ] মাংসের অন্বল। 
মাথাটা! ভাঙ্গিয়ে দিবে অস্থলে সম্বল ॥ 
তুবিত করিয়ে আনে কামাবে ডাকিয়ে। 
জন দশ বারো যাও মেড়াকে লইয়া | 
নদীজলে আঁন শীগ্রে স্নান করাইয়া ॥ 

এত শুনি ব্যস্ত হোয়ে যুবক সকলে। 
ঠেলাঁঠেলি করে সবে আমি যাব বলে ॥ 
গোয়ালেতে বান্ধা আছে গায়ে উড়ে মাছি। 
চটপট করে তার খুলে আনে কাছি॥ 

ছুই ধারে টানে কাছি ছজন ছজন। 

ভয় দেখাইতে বাঘ! লাফে ঘনে ঘন ॥ 
কাছি টেনে কেহ বলে আরে বাপ বাপ। 
পর্বত্য গাড়র বলে মারে এত লাঁফ ॥ 
কেহ বলে খাম থাম ঘণ্ট। ছুই পরে । 
কামারের কৌপেতে যাইবি ঘমপুরে ॥ 


সাহিতা-পরিষৎ-পন্রিক। 


কেহ বলে কত বলধররেগাড়র। 

সকল বিক্রম যাবে পেটের ভিতর | 

টানাটানি এইরূপে গেল নদীধাবে। 

ঝাপ দিয়ে পড়ে টাদা জলের উপবে ॥ 

কাছি ধরে টান দিয়ে রাঁথয়ে যতনে । 

মধ্য গাঙ্গে যেতে টাদা সবাঁকারে টানে ॥ 

দেখিয়ে মেড়ার বল বড় বড় বীর। 

ভয়েতে কীপিয়ে সবে হইল অস্থির ॥ 

ভীত দেখি বাঁঘা তখন ম্মরি কালুরায়। 

লইতে প্রতুর পূজ। উঠিল ডাঙ্গায়। 

কুলে উঠি বাঁঘা যখন অঙ্গ বাঁডা দিল। 

বাঘাঁর অঙ্গের জলে সকলে 1তাঁতিল ॥ 

কেহ বলে বড গন্ধ মেড়ার গাত্রজল । 

কেহ বলে ভয় লাগে তরা করে চল ॥ 

জঙ্গলিয়া ভেঁড়া পাছে জঙ্গলে পলায় । 

গঁফ নীড়ে ভাটার মত ছু চক্ষু ঘুরায় ॥ 

দ্বিজ নিত্যানন্দ বলে আর নাহি দেরি । 

মেড়াঁর হস্তে মরে সবে যাবে যমের পুরী ॥৭।৭ 

ত্রিপদী 

চঞ্চল হইয়ে মেডারে লইয়ে 
উত্তরিল ধাঁওয়াধাই। 

হূদ] হীরার পাশে বলে উর্ধাভাঁষে 
কাট নৈলে রক্ষ! নাই ॥ 

বার জনে টানে যেতে চাঁয় বনে 
ঘন দেয় গফ লাঁডা। 

ছু চক্ষু ফিরায় 
ছি'ড়িবাবে চায় দড়া ॥ 

আমের লাগিয়ে জলে ঝাপ দিয়ে 
যাইবাবে মাঝখানে । 

ধরে এত বল বিদারিয়ে জল 
টেনে লয় বার জনে ॥ 

দেখে মেড়ার ব্ কাঁপিতেছে অঙ্গ 
ধরফড় করে বুক। 


ঘন ঘন চায় 


[১য় সংখ্য। 
ক্রানের লাগিয়ে মেড়ারে লইয়ে 
পাইলাম জনযের দুঃখ ॥ 
কর নাই দেরি কাঁট ত্বরা করি 
খাঁইব মেড়ার মাথা । 

খেয়ে ওর মাঁস পুরাইব আশ 
তবে ত ঘুচিব ব্যথা ॥ 

শুনি হীর] কয় কিছু নাই ভয় 
শ্বভাঁবে জঙ্গলা! মেড়া। 

জঙ্গলেতে বুলে ন। উঠে গোয়ালে 
কতু নাই লয় দা ॥ 

দামুদ্দর বুড়া দিয়ে হাতনাড়া 
বলিতেছে সবাকাবে। 

হাড়কাট এনে গুতহ যতনে 
উখাড়িতে নাহি পাবে এ 

কেহ আনে কাও কেহ বলে কাট 
কেহ বা আনন্দে নাচে । 

কেহ দ্ষ করে মেড়া ধরিবারে 


খুনাইতে নাহি কাছে ॥ 
কাঁমারে ডাকিয়া , মালা চন্দন দিয়া 
খড়গ লইল হাতে । 
মেড়ার আকার দেখিয়ে কামার 
ভয়ে কাপিআঁছে চিতে ॥ 
দেখে রঙ্গতঙ্গ ফুলাইয়ে অঙ্গ 
ঘ' করে উঠিল টাদা। 
নিত্যানন্দ কয় কাপিল হৃদয় 
সকলে লাগিল ধন্দা | ৮৮ 
[ পয়ার ] 
লেজ ফিরাইয়ে চাদা নিজ মৃত্তি ধরে। 
হুঙ্কারেতে বাখা ভেক্কি লাগিল সবারে ॥ 
কোঁপভরে টীদা তখন চাঁয় আড়ে আড়ে। 
লাফ দিয়ে পড়ে গিয়ে কামারের ঘাড়ে ॥ 
কামারের ঘাড় ভেঙ্গে ধরে দামুদ্রে। 
ঘাড় মুড়ে একে একে মাঝে সবাকাবে ॥ 


৬৩ বর্ষ | 


ভয় পেয়ে কেহ ত্রানে পালাইয়ে যায়। 
হুঙ্কার শুনিয়ে কেহ পড়ে মৃতপ্রায় ॥ 
কেহ পড়ে কেহ মরে কেহ মৃচ্ছ। যায়। 
রন্ধনশালেতে চাদা প্রবেশে ত্ববায় ॥ 
রান্ধনীর ঘাড় মুড়ে পুতিল উনানে। 
ঠেলে দিয়ে হেযিকে ক্ষেষিকে পাইল কোণে ॥ 
চিৎপাঁত করে চাঁদা চেপে উঠে বুকে। 
ঘ ঘা করিয়ে মুখ লাগাইল মুখে ॥ 
রমণীর আতুর দেখি চাদা বাঘা হাসে। 
উঠে গিয়ে হেযির অঙ্গেতে অঙ্গ ঘসে ॥ 
আই আই মরি বলে হয়ে জড়াজডি। 
আতুর দেখিয়ে বাঘ| চলে তাড়াতাড়ি ॥ 
হদা হীর! ছুই ভাই গিয়েছিল জলে। 
লাফ দিয়ে চদা বাঘ উঠিলেক চালে ॥ 
হাত দিয়ে হদা তখন দেখায় হীরারে। 
চেয়ে দেখ বাঘ কেন চালের উপরে ॥ 
কি হইল কপালে বলি তুরিতে চলিল। 
নিজালয়ে আসি দোহে উপন্নীত হইল ॥ 
দেখিলেক যুখে যুখে পড়ে আছে মড়া । 
বাঘ হোয়ে চালেতে উঠেছে চাদা মেড়া ॥ 
হদ1 বলে হায় হীর| কি কর্ম করিলাম । 
দ্বিজের কথায় তুলে স্ববান্ধব হারালাম ॥ 
মেড়। বলে বাঘ দিয়ে এত দশ। কৈল। 
এ সব প্রাণীর হত্য] তাহাকে লাগিল ॥ 
শিরে কর হানিয়ে কাদয়ে ছুই ভাই। 
হারাইলাম পুত্র কনা বেচে কাঙ্জ নাই 
রম্বানশালেতে গিয়ে প্রবেশ করিল। 
অবলার লাঞ্ন। দেখি কাঁদিতে লাগিল ॥ 
টা বাঘ মেড়ার বেশে করিল প্রমাদ। 
টাদ। বাঘে মারিয়ে ঘুচাব মনসীধ ॥ 

এত বলি দুই ভাইয়ে হাতে লয়ে তাড়া। 
মার মার বলিয়ে বাঘারে দিল তাড়া ॥ 
লাফ দিয়ে চাদ বাঘ পড়িল ভূমিতে । 


কালুরায়মজল ৮৯ 


মার মার [ বলি ] দৌঁছে ধাইল পশ্চাঁতে ॥ 
কোথা পালাইয়ে যাবি শুন চদা বাধা। 
বড় স্থথে তুই যোর প্রাণে দিলি দাঁগা॥ 
মানুষের রক্ত খেয়ে করিআছ ব্ল। 
মন্তকে মারিয়ে তাড়া দিব রসাতল ॥ 
এত বলি ছুই ভাই দ্রুতগতি চলে। 
লাঁফ দিয়ে চাদ! বাঁঘ। লুকায় জঙ্গলে । 
হীর] বলে লুকাইলে রক্ষা নাহি তোর। 
তোমারে মাবিলে মনছুঃখ যাঁয় মোর ॥ 
ন। হয় ভক্ষণ কর দুই সহোদরে। 

নৈলে অনল জালি পড়াঁৰ তোমারে ॥ 
অগ্নিবাণ মারি বনে জালিল আগুন। 
জ্ঞাতি গোত্র শোকে প্রাণ জলিছে দ্বিগুণ | 
চারি ধারে জলে অগ্নি ধু ধু করিয়া । 
কালুরায়ে স্মরে বাঘা৷ বিপদ দেখিয়া ॥ 
চাদার বিপদ দেখি দেব দক্ষিণরায়। 
ছিঞ্জবেশ ধরি তখন চলিল ত্বরায় ॥ 

হদা হীরা ছুই ভাই হাতে তাড়া লয়ে। 
জঙ্গলে আগুন দিয়ে আছে দাড়াইয়ে ॥ 
দুরে থাকি দ্বিজ বলে শুন হীরা হুদ]। 
আশীর্বাদ লহ মোর রাখহ মর্যাদা ॥ 
হীরা বলে তুমি নয় সেই পারের বুড়া। 
বাঘ দিয়ে বাগ তিরে গিয়েছিল ভেঁড়্যা ॥ 
বাঘাঁরে পোড়া আঙ্গ মারিব তোমারে । 
ত্রন্ষহতা। পাতক লইয়ে যাব মোরে ॥ 
এত বলি ছুই ভাই তাড়া লয়ে হাতে। 
বায়ুবেগে ধায় ছুছে দ্বিজেরে মারিতে ॥ 
হদা হীরার ভয়ে বায় হৈল অন্তদ্ধীনন। 
ঝ'উবৃক্ষ পরেগিয়ে হইল অধিষ্ঠান॥ 
উচ্চঃন্থরে ভাকিয়ে বলিছে কালুরায়। 
কাচিবে সকল মৃত পৃজহ আমায় ॥ 

হীর] বলে কোন দেব দেহ পরিচয়্। 
ভঙ্মা িজের বাকো না হয় প্রত্যয় ॥ 


৯০ 


কি করিবে ধনধান। 

কি ছার জীবনে সুখ । 
কার নাহি করি চুরি। 
যত দেখ ভাই বন্ধু। 
কালে কাঁলে যাবে সবে। 
আমি যু হীন জাতি। 
চিরদিন গেল ছুঃখে। 
তুমি যদি কর দয়া। 
তোমার নিকটে মবি। 
তব রূপখানি দেখি। 
ধরণী লুটায়ে কাদে। 
দয়! কৈল[ কালু ]রায় 


দ্বিজ হাতে ধর্যা 
গুন হীরাধর 
অনল নিভাও 
মোর পুরজ্জার তরে 
হদা হীরা শুনি 
এক লাফ দিয়া 
আশ্বাস করিমা 
হুদ] হীরা লাগি 
চল ত্বরা করে 
হীরার যন্ত্রণা 
বাঘার উপরে 
হুদা হীর! দোছে 
হীরার আলয়ে 
উঠিয়ে সকলে 
বলে এস সবে 
শুনিয়ে সকল 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


এ বোল শুনিয়া তখন হীরাকে স্থধায়। 
পরিচয় দিলাম আমি দেব কালুরায় ॥ 
শিবানীর আজ্ঞা সদা করিতে রক্ষণ । 
ভবানীর বাঘের পাল রাখি অহুক্ষণ॥ 
পূজা হেতু ছল করে বাঘে করে মেড়া। 


জ 


২য় সংখ্যা 


দ্বিজবেশে তোমারে গিয়েছিলাম ভেড়া] ॥ 
পরিচয় দিলাম তোরে শুন হদ! হীরা । 


গতে রাখিব যশ তোরে দয়। করা ॥ 


আজ হতে দুঃখ যাবে হবে ধনবান্‌। 
নিত্যানন্দ বলে হীরা তুই ভাগ্যবান ৯1৯ 


তোটক ছন্দ । 


বলে উঠ হীরা 
মোর পুজা কর 
চাঁদারে বাচাও 
পাঠাইলাম ভারে 
নিভায় আগুনি 
গেল পালাইয়। 
চাদারে বুঝায়া 
বড় দুখভাগী 
হীরার মন্দিরে 
মনের বেদনা 
আরোহণ করে 
ভাসিলেন লোহে 
উপস্নীত হোয়ে 
বাঘ বাঘ বলে 
আনন্দ উত্সবে 


আনন্দ হইল 


এখনি ত্যঞ্জিব প্রাণ ॥ 
লোকে ন1 দেখাব মুখ ॥ 
কেন এত দাগাদারি ॥ 
সকলি গুণের সিন্ধু ॥ 
জগতে কলঙ্ক ববে ॥ 
নাহি জানি স্ততি ভক্তি ॥ 
বঞ্চিত হইলাম সুখে | 
দীনে দেহ পদছায়া ॥ 
অস্তে পাব পদতরি ॥ 
সফল করিব আখি ॥ 
ধরিয়ে রায়ের পদে ॥ 
দ্বিজ নিত্যানন্দে গায় ॥১৯।১০। 


দুর কর মনস্তাপ। 

নাহি রবে পাপতাপ ॥ 
তাঁর নাহি কোন দোষ। 
মিছে কেন কর রোষ ॥ 
চাঁদা বাঁঘে কৈল রক্ষা । 
রায়ের কাছে দিল দেখা | 
কহিছেন কালুরায়। 
হইআছি বরদাঁয় | 
মৃতগণে বাচাইব। 

আজ সব ঘুচাইব ॥ 
চলিলেন কালুরায়। 
পশ্চাতে চলিয়ে যায় | 
মৃতগণে বাঁচাইল। 

হুদ হীর] সাস্তাইল॥ 
পূজা করি কালুবায়। 
হবিজ নিত্যানন্দ গায় |১১।১)। 


৬ও বধ] কালুরায়মঙ্গল ৯১ 


পয়ার 


বাজে মঙ্গল বাজন। রে। 

বাঁজে মঙ্গল বাজনা রে॥ 

অতঃপর পুজিবারে রায়ের চরণ । 

নানা দ্রব্য আনি সে করিল আয়োজন ॥ 
পূর্ণকৃস্ত বারি পুরি আরম্ত করিল। 
আত্্শাখ]। উপরে অখণ্ড নারিকল ॥ 
উপরে টাঙায়ে[ দিল ] দিব্য ফুলঘর। 
করিতে কালুর পূজা হরিষ অস্তর ॥ 


ঘ্বত দুগ্ধ ক্ষীর ছানা দিয়ে ফলমূল । 
করিতে কালুবায়পূজা আনে ঝাউফুল ॥ 
অঙ্গন্তাস আদি করি বসিল ব্রাহ্মণ। 
ুর্বাক্ষত মুখে করে মন্ত্র উচ্চারণ ॥ 
কুলপুরোহিত পড়ে বেদের বিধান । 
গায়েনেতে গাইতেছে স্থললিত গান ॥ 
পূজা করি সর্বাজনে দিল পুষ্পাঞ্চলি। 
আগএগন মিলি দিল শঙ্খ ছলাছুলি ॥ 
পূজা করি সর্বলোক প্রসাদ লয়ে খায়। 
হরিধ্বনি কর সবে পৃজা হইল সায়॥ 


বেখুন দোসাইটি__২ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেখন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বৎমরের কাঘ্যকলাঁপের কথ পূর্ব প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছে । যতই দিন যাইতে লাগিল ততই এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা অনুভূত 
হইতে লাগিল। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি ব! এগ্রিকাঁলচার্যাল এপ হর্টকাঁলচার্যাল 
সোসাইটি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্ত স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস, 
পুরা তত্ব, প্রাচীনকাঁলের বিজ্ঞানবিষয়ক বিবিধ বিদ্যা, সংস্কৃত-আরবি-ফাঁরপী ভাঁষা-সাহিত্য 
প্রভৃতি এশিয়াটিক সোসাইটির আলোচনা ও গবেষণার ব্ষিয ছিল। দ্বিতীয় সভা 
বিজ্ঞানলম্মত কৃষি-বিছ্যা, নৃতন নৃতন শস্তের প্রচলন, উদ্যান রচন] প্রভৃতি সম্পর্কে দীর্ঘকাল 
যাবৎ ভারতবাপার মনে উৎসাহ উদ্দেকে প্রয়ামী হয়। কিন্কু গত খতাব্দীর মধ্যভাগে এমন 
একটি স্থসংবদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যেখানে ইংরেজ বাঙালী 
মনীধিগণের পক্ষে সমবেত হইয়া দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, জীশিক্ষা নাঁবীজাতির 
উন্নতি, শিল্প-স্থাপত্য-শিক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক সাময়িক সমস্যাবলীর আঁলোচনা- 
গবেষণা কর! সম্ভবপর । এই সব বিষয়ের আলোচনা পূর্বোক্ত রূপ প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সম্ভব 
ছিল না। এইখানেই বেখুন সোসাইটির সার্থকতা । কলিকাত! মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে 
সোমাইটির মাসিক অধিবেশন সমূহে বিশেষজ্ঞগণ উক্ত বিষয়গুলির কোন না-কোনটা লইয়া 
গব্ষেণামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন, কথনও কখন মৌখিক বক্তৃতাও দিতেন । 

প্রথম বাধিক অধিবেশনে নির্ধারিত ছুইটি প্রস্তাব দ্বিতীয় বর্সে কাধ্যে পরিণত করা হয়। 
ইহার মধ্যে একটি--সভাপতির সঙ্গে অধ্যক্ষ-মভায় থাকিন্বন দুই জন সহ-সভাপতি, 
তিন জন গ্রস্থ-সভার সদশ্য, একজন টাদা-সংগ্রাহক এবং একজন সম্পাদক । দ্বিতীয় 
প্রন্তাব-নদশ্যগণ কর্তৃক দেয় যাণ্মাসিক এক টাকা করিয়া চাদ অগ্রিষ প্রদান। 
এ বধ্সর সোসাইটির সদস্ত ছিলেন একশত উনিশ জন। ইউরোপীয় ও ভারতীয় 
ব্হু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সদস্য শ্রেণীর অস্ততূক্ি হম। ভারতীয় সভ্যদের মধ্যে কলিকাতা 
ব্যতীত ঢাকা এবং অন্যান্য অঞ্চলেরও বহু খ্যাতনাম! ব্যক্তিকে আমর। দেখিতে পাই। 
দ্বিতীয় বর্ষের কারধানিবরণের সারাংশ ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৪ দিবসীয় “হিন্দু ইপ্টেলিজেম্পার” 
সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়। বংসর-মধ্যে বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে যে সব গ্রবন্ধ পঠিত ও 
আলোচিত হয় তাহার একটি তালিকা হিন্দু 'ইণ্টেলিজেন্সার, দিয়াছেন। এই তালিকায় প্রবন্ধ- 
সংখ্যা এগাঁরটি। একটি পরবর্ত ফিরিস্তিতেন প্রবন্ধ সংখ্যা পাই দশটি | ইহার কারণ আছে। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর সংস্কৃত ভাষ। ও দাহিত্যের উপরে ইংরেজী এবং বাংলায় প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। মনে হয় “হিন্দু ইপ্টেলিজেন্ার' ইহাকে ছুইটি প্রবন্ধ বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন । 


[াড৫ 170887$08 01 058 80276 8088810110 296 98888028 ৫ 1959-60। 1860-61- 00১, 9৮৫ 


৬৩ বর্ষ] বেখুন সৌসাইটি-_২ ৯৩ 


এই প্রবন্ধ খুবই তাত্পধ্যপূর্ণছিল। বাংল! প্রবন্ধটি সম্বন্ধে “সংবাদ প্রভীকরের” (১৯ মার্চ 
১৮৫৩ ) উক্তি এখানে উদ্ধৃত করি : 

“বীটিন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব 
প্রতিভা সন্দীপনমূলক বঙ্গভাঁষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম 
হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণা ও সংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন 
নাই, যে সকল মহাশয়ের! সভায় উপস্থিত ছিলেন তীহ্ার1 সকলেই বিগ্যাপাগর মহাশয়কে 
সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন ।” . 

উল্লিখিত দ্বিতীয় ফিরিস্তিতে আরও দুইটি রচনার উল্লেখ পাই । প্রথম বৎসরে এ ছুইটি 
পঠিত হয় নাই দেখিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে এ ছুইটি পঠিত 
হইয়াছিল বলিয়া! অশ্মিত হয়। এই ছুউটির লেখক যথাক্রমে রুষ্ণনগরের উমেশচন্দ্র 
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এই প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে, দেখা যাইতেছে, কর্নেল গুডউইন পাঠ করেন তিনটি । ইহার 
গ্রত্যেকটিই তিনি নিঙ্গ ব্যয়ে চিত্রিত করেন। তৃতীয় প্রবন্ধ হছগলী নদীর উপর সেতু নিশ্মাণ 
সম্পর্কে। উনবিংশ শতাব্ধীর পঞ্চম দশক হইতে এই সম্পর্কে আলোচনা ও আন্দোলন 
বিশেধ্ভাবে সুরু হয়। শেষ পধ্যস্ত এই পেতু নিশ্মিত হইল সঞ্চম দশকে | মিঃ কার্কপোট্রিক 
'দঙ্গীত' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ততসঙ্গে কসঙ্গীত করে 'মী ক্লাব । বাঙালীর জীবন, 
সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প বিভিন্ন বিষয় লইয়া! যে সোসাইটির সত্যগণ ষখোচিত 


৯৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ২য় সংখ্যা 


চিন্তা ও গবেষণা করিতেন, উপরোক্ত প্রবন্ধ তালিকা হইতে তাহ! বেশ বুঝা যাইতেছে। 
মাসিক অধিবেশনে পঠিত এ সকল সারগর্ত প্রবন্ধ হইতে বাছাই করিয়া পুম্তকাকারে প্রকাশের 
কথা হয় প্রথম বর্ষেই । দ্বিতীয় বর্ষে সোসাইটি এইক্সপ পুস্তক প্রকাশ করা স্থির করে। বেখুন 
সোসাইটি অবিলম্বে শিক্ষিত যুবজনের একটি মিলন-ক্ষেত্র হইয়া উঠিল। ইহার মাসিক 
সভাগুলিতে প্রবন্ধসমূহ যথারীতি পঠিত ও আলোচিত হইত। সাধারণ মাসিক সভা বাদে 
অতিরিক্ত বিশেষ এসতাও হইত। প্রায় সকল সভায়ই শ্রোতা ও সদস্যেরা সাগ্রহে বক্তা 
শুনিতেন, কেহ কেহ আলোচনায়ও যোগ দিতেন । এতাদূশ আলোচনাদির ফলে শিক্ষিত জনের 
জ্ঞানস্পৃহা যে ক্রমশ: বাঁড়িতেছিল তাহার (প্রমাণ পাওয়া ষায়। দ্বিতীয় বাধষিক বিবরণে 
একটি মৌলিক ও গুরুত্পূর্ণ বিষয় নিম্নরূপ উল্লিখিত হুইয়াছে : 
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অর্থাৎ, ভারতীয় সমাজের বর্তমীন অবস্থায় স্কুল-কলেজ ছ্বারা যুবজনের শিক্ষণ অদ্দেক 
মাত্র সম্পন্ন হইতে পারে। ইহা সম্পূর্ণ করিতে হইলে এইরূপ সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা 
একাস্ত আবশ্যক। মানসিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে ইহার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে অনুভূত 
হয়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একযোগে নিজেদের সমস্যাবলী আলোচনায় রত হইতে পারেন। আর 
এই উদ্দেশ্টেই ১৮৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে এই সোসাইটি সংস্থাপিত হুইয়াছিল। 

সোসাইটির দ্বিতীয় বাষিক অধিবেশন হয় ১২ই জানুয়ারী ১৮৫৪। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা 
ও প্রথম সভাপতি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এ বৎসরে অবসর গ্রহণ করেন। তীহার প্রতি 


কুতজ্ঞতাস্চক নিয়ের প্রস্তাবটি সভা গ্রহণ করেন ; 


220009৮ 005 আ৪0550 8010500%1505105065 01 0015 9০০1৩6৪2506 60 017 010296, 
102 0৩ 0৩৩0 2652556 08060 07 020 20 606 011570 500. 511515 01 005 [09685 0020, 
820. 005 9158019 8651058 252005160. €0 3 05 11300, 00738 60৩ ঠচ্০ িত5% 56815 ০0£ 
28 85039151009111 ৮ 


নিয়লিখিত সদশ্যগণকে লইয়। অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হয় : 
হজসন গ্রাট -সভাপতি 


লেঃকনেল এইচ. গুডউইন ] না 
ডাঃ কুষ্যকুমার গুভিব চক্রবর্তী / _ পহ-সভাপত 
বাচন্জ্র মিত্র --সম্পীদক 
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৬৩ বর্ষ] বেখুন সোসাইটি--২ ৯৫ 


এইচ. উড়ে 

ঈশ্ববচন্ত্র বিদ্যাসাগর (সপ, মদশ্যয 
প্যারী্াদ মিত্র 

হরমোহন চট্টোপাধ্যয় -টাা-সংগ্রাহক 


চি 


সোসাইটির তৃতীয় বর্ষে সদস্য-সংখ্য। দাড়ায় ২০৪। ইহার মধ্যে ৮৮ জন নৃতন সাস্য। 
এ বৎসরের কাধ্যকলাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন মাপিক অধিবেশনে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ 
পঠিত হয় এবং বিশেষ বক্তৃতা প্রদত্ত হয়, যাহার ফল হইয়াছিল স্থদুরপ্রসারী। আমরা ক্রমে 
তাহা দেখিতে পাইব। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সভাপতি ভাঃ মৌএট সোসাইটির 
কার্ধা হইতে অবসর গ্রহণ করেন বলিয়াছি। এই সময়ে তাহার স্বাস্থাভঙ্গ হয়। তিনি 
ত্বাস্থালাভার্থে এপ্রিল মাপের প্রথমে বিলাঁতঘাত্র! করেন । তাহার প্রতি কতজ্ঞতা প্রদর্শনের 
জন্য সোপাইটির পক্ষে ৩০শে মার্চ ১৮৫৪ তারিখে একটি বিশেষে সভার আমোজন হয়। 
সোসাইটি তাহাকে একখানি মানপত্র এবং স্মারক-স্বরূপ একটি সুন্দর দোয়াতদানি অর্পণ 
করেন। ভাঃ মৌএট মময়োচিত জবাব দিয়া সদস্তগণের নিকট হইতে বিদায় লন। এ 
বৎসরে সোসাইটির প্রথম প্রবন্ধ-পুস্তক (%08506008”) প্রকাশিত হইল । এবারে বিভিন্ন 
বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ দশটি প্রবন্ধ পাঠ করেম। প্রবন্ধ পাঠের পর সদশ্যগণ সোংসাহে 


আলোচনায় পূর্ব ঘথারীতি যোগদান করিলেন। পঠিত প্রবদ্ধপমূহ এই : 
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মাসিক অধিবেশনে উপরোক্ত প্রবন্ধসমূহ পাঠ ও আলোচন। বাদে আরও কিছু কিছু কাঙ্জ 
হইয়াছিল। মিঃ জেম্স হিউম ছুই বার সেক্সপীয়রের "মার্চেন্ট অফ. ভেনিস হইতে 
ংশবিশেষ পাঠ করিয়া সদন্তবর্গের চিত্তবিনোদন করেন। মোসাইটির সহ-সভাপতি কর্নেল 
গুভউইন ২র। মার্চ, ১৮৫৪ তারিখে সোপাইটিতে “09392. ০6 90897098, [0003670 80৫ 
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৯ সাহিত্য-পরিষৎপন্রিক! [২য় সংখ্যা 


£%% শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্তৃত1 দেন। এই বক্তৃতায় গুভউইন কলিকা তীয় বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়ে চারু ও কারুশিল্পাদি শিক্ষার একাস্ত আবশ্তকতা! প্রতিপাঁদন করিয়াছিলেন। ইহাতেই 
তিনি ক্ষান্ত হন নাই। উক্ত বক্তৃতায় এই উদ্দেশ্টে বিচ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত একটি সোসাইটি 
স্থাপনের কাধ্যকরী প্রস্তাবও করিলেন। গুডউইনের এবই্বিধ সাধু প্রস্তাবে সৌমাইটির 
কয়েকজন সদস্য অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগে একটি স্বতঙ্থ সভা স্থাপন করেন। ইহার 
নাম দেওয়া] হইল--9০০)85 10৮ 009 01029081011 01 [108086:19] 4১1৮৮ কর্নেল 
গুডউইন দ্বয়ং হইলেন ইহার সভাপতি, এবং সম্পাদক হন ছুই জন-_-বেখুন সোসাইটির 
তৎকালীন সভাপতি হজন প্রাট ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সম্পাদকছয়ের স্বাক্ষরে ৬ই এপ্রিল 
১৮৫৪ দিবসে প্রন্তাবিত বিছ্যালয়ের একখানি উদ্দেশ্ঠপত্র প্রচারিত হয়। কয়েক মাস অবিরাম 
চেষ্টার ফলে উক্ত সোপাইটি পরবন্তী ১৬ই আগস্ট (১৮৫৪) শিল্পবিদ্য।লয় প্রতিষ্টা করিলেন । 
এই বিগ্ালয়ই পরে 'গব্রমেণ্ট স্কুল অফ. আর্ট” এবং বর্তমানে সরকারী আর্ট-কলেজে.পরিণত 
হইয়াছে। 

বেথুন সোগাইটির তৃতীয় বৎসরে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রবন্ধ-পুস্তক বা 
'্রীনজ্যাকৃশন্স” প্রকাশ । বাৎসরিক সভায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রস্তাব করিলেন যে, এই 
পুস্তক মুদ্রণের ব্যয় সংকুলান করিতে হইলে সোসাইটির আয় বাড়ানো! আবশ্যক, এহেতু 
সদস্যদের টাদ! ছুই টাক! হইতে চারি টাকায় বদ্ধিত করা হউক। এই প্রস্তাব লইয়! বিশেষ 
আলোচনা হয়। মিঃ এইচ. এন. গ্রাণ্ট বলেন যে, ছাত্র-সদশ্যদের চাদ] বৃদ্ধি কর] সম্ভব হইবে 
না। সোসাইটির সহ-সভাপতি এবং এই দিনকার সভাপত্ততি কর্নেল গুডউইন প্রবন্ধ-পুস্তকের 
বঙ্গাজবাদ প্রকাঁশের কথা উত্থাপন করিলেন। ইহাঁও কিন্তু বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ | প্রবন্ধ- 
পুস্তক সম্পফ্কিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা সোসাইটির পরবর্তী অধিবেশন পধ্যস্ত স্থগিত 
রাখ। হইল। 

সোসাইটির সভাপতি হুজ সন প্রাট সরকারী কর্মোপলক্ষে কলিকাতা হইতে অন্যত্র চলিয়া 
যাইতে বাধ্য হন। সভা ত্বাহার প্রতি কৃতজ্ঞত! জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন । 
প্রাট পত্র মারফত সোসাইটিকে পরবর্তী অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের একটি তাঁলিক1 করিয়। পাঠান 
এবং অনুরোধ করেন যে, সভা এরূপে গঠিত হইলে উহার কার্ধয স্্রূপে পরিচালিত 
হইটবে। তদনুসারে ১৮৫৫ সনের জন্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ-সভ নিম্নরূপ নির্ধারিত হইল : 


কনেল এইচ. গুডউইম -সভাপতি 

লেফটেনাণ্ট ডব.লিউ. এন. লীস নু 
_সহ-সভাপতি 

হছুরিমোহন সেন 

এইচ. উড়ো 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসীগর --্রন্থ-সভার অধ্যক্ষ 


প্যারীচাদ মিত্র 
কামচন্দ্র মিজ - সম্পাদক ও টাঁদা-সংগ্রাহুক 


৬৩ বর্ষ] বেথুন সোসাইটি-__২ ৯৭ 


সভাপতি প্রা ইতিপূর্বেই অন্যান্র গমন করায় সহ-সভাপতি গুডউইন বাৎসরিক সভায় 
পৌরোহিত্য করেন। সভাপতি-রূপে তিনি সঞ্চৎসরের কাঁধ্যাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি 
চমৎকার সারগর্ভ ভাষণ দিলেন। সোসাইটির কৃত-কর্মের সাফল্যের কথা উল্লেখ করিয়৷ তিনি 
প্রথমেই বলেন 


£ঢ 0020678651865 61159090156 ০2. 16৪ 11107588501 ৪1112, 1006 01 91]561 ৪100. 
£০10। 102 ০0৫ 008 ছা 12855 8101811 0921102 511018211, ৮৪110 00651900 11516155 01 20811 
৪1081018110. 11051190091 2010060 216210618, ৪. 02001 (8 508105 55150 10 
(015 70000 চ্৮675 1181057015550 00260 811 90805 10 605 9813 06 07825 "0120, £520198- 
(11510610002 52105801579 60 28185. ৮5551800877 01 ০21 ০9। ৪৫01108 10 61৩ 
20000061110 815 58552 110 05 8681010৪666 ৮001506৩810. 17000 

গ৮ 18 5980 500 08011061706 2501601৪120. 20051]5 ৪. 8180 01 (৮6 11318 12 
ক্/11101) দশ. 1155. [1186 21510 81610001৩10 68105868100. 120016 11010660০09 110 1791 (115 
81006186, 708৮ 8055 86 6০0০ 055 0০ 2 16 05111018106, ০৮ 98662 
10 0006000117৩ 018 1৩7 800)601, 01 606 81111015 1118601% 01 ৪. 11657 01800৩2, 
065 0155 0521 1010 ৮৩ চ5]1 01071016056 11 1181)17 00567 1187 01106 তো 200 
105 02980 1150 01 08১,1% 


গুডউইন অতঃপর বলেন যে, সদস্যদের সাহিত্য-চচ্চার প্রেরণা অত্যধিক বাড়িয়া 
গিয়াছে) পুস্তকমমূহও অধিক মংখ্যাঁয় রচিত ও প্রকাশিত হইয়] অল্প মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। 
এখন মুদ্রিত পুস্তক-তালিকায় আলমারীর তাক ভরিয়। যায়, ত্রিশ বৎসর পূর্বে পুস্তকও এত 
পাওয়া যাইত না। এই বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
এ বিষয়ে খ্রীষ্টান মিশনরীর। অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাংলার নারীজাতির অবস্থা সম্বন্ধে কৈলাস- 
চন্দ্র বস্থ একটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি গুডউইন স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এই 
প্রবন্ধটির উল্লেখ করিলেন। এ বৎপবে যে প্রেসিডেন্দপী কলেজ ও একটি সিবিল 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজনে শিক্ষার উন্নতি সাধিত হয়, লভাপতি এ 
বিষয়টির উল্লেখ করিতে ও ভূলেন নাই । এই বৎসরের তৃতীয় নৃতন প্রতিষ্ঠান শিল্পবিদ্যালয়। 
গুডউইন শ্বয়ং ইহার উদ্যোগী; এই বেখুন সোসাইটির একটি অধিবেশনেই ইহার বীজ উপ্ত 
হইয়াছিল, এ কথ বলিয়! তিনি অত্যন্ত গৌরব বোধ করিলেন। তাহার নিজের কথায়_- 
£নু৪ 18006 %086661 ০01 00087960196100 6186 6109 10910061011 01 01083010001 
1090 165 00610 1010 00956 7811৭?” তিনি এইব্ধপ জনহিতকর মোসাইটির উন্নতির 
নিমিত্ত বিদগ্ধ ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিকট থোচিত সাহায্য এবং সহায়তা যাঁদ্রা করিলেন £ 
তিনি বলেন, 


৭1560 5800 ৪26 02555165907 5200 006 0105£ 520515515 01 50105 01 03৩ 
85209 01 0005 1085 5581 11501) 10855 76001182 150551505 60 02 90016, 2650 [ 
8৩ 305 08158 020 80502560061 0159৬5৮ 6951506 7 আয 5০৮ ৮৪৬ 8০০৬ 605৮ 
88062515০01 5002 0028151 ০০-07628650 500. 5551085 62088500285 00 0:01005 00৪ 
32065165818 ৪08 িছঞান ৮৩ ০9)৩9$5 ০৫ 60৩ 99০67 990 80 8010০ 10 700 13682659 ? 
25 ৪ 36 11) 89৫ 1 8:৪৮60117 ৪000015৫8৩ 00৪৮, 0০৩৩৫ 0050৮ আত 09 





* হি 2286) 28150 070 1505 02551/6) 1900 0৪00 5955, 


৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [২য় সংখ্য। 


81116) 01 1৮ জাত: 8000858 002 0০:68 227 06 0:0%71৫৩0) 16 19 ০ম 000 
110 0158858 (20৫10) 8010. 00৩ 81025 000 £1%65 6115 12078 56,11 5 


এই ভাঁষণে সভাপতি গুভউইন প্রাক্তন সভাপতি হজ .সন প্রাট, অধ্যক্ষ-সভার সংস্তবর্গ 
এবং সম্পাদক রামচন্ত্র মিত্রকে আস্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন। সম্পাদক মিত্র মহাশয়ের 
কর্মকুশলতার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহার দ্বারা পোপাইটির উন্নতি হইবে এই 
আশ। তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতেছেন । 


তু 


বাৎসরিক অধিবেশনের পর হইতে সোপাইটি নৃতন বৎসরে পদার্পণ করিল। এই বৎসরের 
অধ্যক্ষ-সভার কথ! আমরা একটু আগেই জানিয়া লইয়াছি। সদশ্ত-সংখ্যা বদ্ধিত হুইয়। 
ঈ্াড়াইল ছুই শত একাশীজ্রনে। কলিকাত। এবং মফম্বলের বিদগ্ধ ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যায় 
ইহার সদস্য হইলেন নৃতন ননস্ত হস তেষট্রি জন। এবারকার বিবরণে একটি কথার উপর 
জোর দেওয়া হয়। শিক্ষিত বাঙালীদের সম্পর্কে অপব!দ-স্কুল বা কলেজী শিক্ষা সমাপনের পর 
তাহার আর লেখাপড়ার ধার ধারেন না । বেথুন সে(সাইটির মত প্রতিষ্ঠানে যে আলোঁচন।- 
গব্ষেণার স্থযৌগ করিয়া দেওয়। হইতেছিল তাহাতে যুবকগণ নিত্য নৃতন জ্ঞানার্জনে উদ্গ্রীব 
হন। এ বৎসরে নিম্নলিখিত বিষয়সমূছের উপর প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচন] চলে £ 


£1, 02086 708 ০? 00110 1768160 29 ৪001108515 00 600০ 0০01৩ 01 [0018, 
1087 220, 95 102, টি, 006578, 
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পূর্বব পূর্ব বারের মত এ বৎসরও প্রবন্ধপমূহ বিভিম্ন মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও 
আলোচিত হয়; লোসাইটির সদস্যগণ সাগ্রহে এই সকল আলোচনায় যোগ দিতেন । উল্লিবিত 
বিষয়গুলির অস্ততঃ একটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বল আবশ্তক। কর্নেল গুডউইন তাহার 
প্রবন্ধে বঙ্গদেশে একটি শিল্প-বিজ্ঞান পরিষদ, স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন) কাকুশিল্প, 
স্থাপত্য, ভাঙ্গ্ধ্য সমুদয়ই ইহার অস্ততৃক্ত। লভার উদ্দেশ্য, কর্ধ্বপন্ধতি এবং নিয়মাবলীসহু 





» 276 739%7002%1501 01525590826. 182 8825 18) 1855, 
1 খ। 


[ ৬৩ বর্ষ বেথুন সোসাইটি__২ ৯৯ 


একটি পরিকল্পনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই পরিকল্পনাটি পরে পুস্তিকাকারে প্রচারিত 
হয়। প্রস্তাবিত সভার মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতেছি £ 
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দেশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন এবং অনুসন্ধানে নিয়মিতভাবে নির্দেশ ও প্রেরণা 
দাঁন, ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাহিরে এ উদ্দেশ্টে প্রতিষ্ঠিত সতা-সমিতির সঙ্গে যোৌগসাধন, 
শিল্প, বিজ্ঞানের উন্নতিতে সাধারণের উৎসাহের উদ্রেক এবং ইহার উন্নতির পথে যে-সব 
বাধা আছে তাহ বিদূর্ণ কল্পে উক্ত সভা! স্থাপনের প্রস্তাব করেন কনেল গুডউইন। এই 
মূল উদ্দেশ্য দাধনের নিমিত্ত তিনি আরও কয়েকটি আঁছুসঙ্গিক উপায়ের কথা বলেন, যথা__- 
১ বিশেষজ্ঞগণ কতৃক শিল্প ৭ বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিয়মিত বন্তৃতাঁদানের ব্যবস্থা, ২ শিল্পীদের তৈরী 
শিল্পকম্ম, মডেল প্রভৃতির প্রদর্শনী, ৩ শিল্পীদের পুরস্কার ও বৃত্তি প্রদান, 9 শিল্পব্যিয়ক, 
পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ, ৫ একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, ৬ চিত্র ও মডেলের একটি মিউজিয়াম 
এবং ৭ কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের শিল্প-বিগ্ালয়সমূহের উন্নতি-প্র্গাম। এই সভার 
নিয়মাবলী, অধ্যক্ষ-সভা গঠন প্রভৃতি সম্বন্ধেও ইহাতে নির্দেশ রহিয়াছে । গুডউইনের 
প্রস্তাবিত ব্য/পকতর সভা হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । কিন্তু কলিকাতায় মিউজিয়াম, 
চিন্রশাল! প্রভৃতি ইহার পরে, যষ্ট ও সপ্তম দশকে স্থাপিত হইয়াছে। 

প্রবন্ধ-পাঁঠ ব্যতিরেকে মাঝে মীঝে বক্তৃতীদান এবং সেক্সপীয্বরের বিখ্যাত নাটকসমুহ 
হইতে অংশবিশেষ পাঠেরও আয়োজন করা হইত। এ বত্দর “বহুরেও্ড মি: বেনিউ 
সেক্সপীম্বার হইতে অনেক অংশ পাঠ করিয়া সভ্যদের আনন্দ বদ্ধন করিয়াছিলেন। সভার 
আলোচা বিষয়গুলি এত হিতকর্ বিবেচিত হয় ষে, পাদ্রী মন্ক্রিক ছুইখানি পত্রে 
এ সমুদয়ের বাংল! অস্থ্বাদ প্রকাশের অনুরোধ জানান এবং এ উদ্দেখো তিনি নিজে দশ টাকা 
সোসাইটিকে দান করেন। সোসাইটি-কত্তৃপক্ষ উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত না হইলে একার্ধ্যে 
হাত দিতে অপারগ, তাহাকে এইব্প জানাইলেন; তাহাদের ভাণ্ডার হইতে এজন্য 
ব্যয় করিবার মত অর্থ তখন ছিল না। সৌপাইটি অবশ্য এ ব্সরে দ্বিতীয় প্রবন্ধ-পুত্তক 
প্রকাশ করিলেন। এ পুস্তকখানিতে ডাঃ নর্ম্যান চেভার্স এবং নবীনকুষ্ণ বন্থর প্রবন্ধ স্থান 
পাইয়াছিল। 

মোসাইটির অনুরোধক্রমে বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকার নিজ নিজ 
19615910708 ০01 £৪০০7৫৪৮ ইহাঁকে দান করেন। কলিকাতাস্থ এগ্রিকালচারাল এগ 
হর্টিকালচারাল সোঁদাইটি হইতেও “রিপোর্ট'নমৃহ পাওয়া যায়। এজন্য সভা-কতৃপক্ষ 
তাহাদের আস্তরিক ধন্যবাদ দিলেন । 

সোপাইটির বাৎসরিক সভার অধিবেশন হইল ১০ই জানুয়ারী ১৮৫৬ তারিখে । এইদিনে 


১০০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' [২য় সংখ্যা 


বাধিক কার্যবিবরণী যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল। কয়েকটি প্রস্তাবে বৈষয়িক কার্ধ্যার্ি 
সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা হয়। সোসাইটি এবারে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠীর প্রত্তাব গ্রহণ করেন। 
নৃতন বৎসরের জন্য অধ্যক্ষ-সভ1 গঠিত হইল এই সকল মনীষীকে লইয়! : 

কর্নেল এইচ. গুভডউইন-___সভাপতি 


ডাঃ রড 
৮7 | -সহ-সভাপতি 
বাঁধানাথ শিকদার 
ডব.লিউ, গর্ডন ইয়ং 
কিশোরীচাদ মিত্র --গ্রন্ব-সভার অধ্যক্ষ 


পাত্রী জেম্ন লঙ 
হরযোহন চট্টোপধাায়__টাদা-সংগ্রাহক 
রামচন্্র মিত্র_-সম্পাদক 
কনেল গুডউইন দভাপতিক্ষণপে এখারেও একটি মনোজ্ঞ সারগর্ত ভাষণ দেন। পূর্বের 
গ্তায় এই ভাষণটিতেও তিনি স্ত্রীশিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ-করেন এবং সদন্যগণকে 
এ বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান। 


বাঙ্গাল! ভাষায় বিগ্ানুন্দর কাব্য 
শ্রীত্রিদিবনাঁথ রায় 
( পূর্বগ্রকাশিতের পর )* 
৯। চোর ধরা 
ঘে) নুদ্দরের বন্ধন দৃষ্টে বিস্তার বিলাপ ও কোটালকে অনুনয় 


সুন্দর কোটালের হাতে ধর! পড়িয়৷ গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, 
তাহার মধ্যে বিছ্যা, রাণী, মালিনী ও পুরবাসিনীগণই প্রধান । আমরা সংক্ষেপে এ সমবদ্ধ 
আলোচনা করিতেছি । 

গোবিন্দদাপের বিগ্যা, স্ন্দরের বন্ধনের পর কোঁটালের পাঁয়ে ধরিয়া এন্দরকে ছাড়িয়া 
দিতে অহ্কনয় করিয়াছেন । তিনি মণি মুক্তা যত আছে, তাহা দিতে চাহিলেন ও ধর্মের 
দোহাই দিয়া, সংসারের অনিত্যতার উল্লেখ করিয়া কোটালকে অস্টবোধ করিলেম। কোটালের 
ইহাতে সমবেদনা হইল। সে বলিল_- 


"এহেন স্থন্দর বর রূপে গুণে মনোহর তুমি নৃপনন্দিনী তাছে কি বলিব বাণী 
কোন হেতু করিলেক চুরি পরিণামে জানিবা মকল। 

শুন বৃহিনী মন দিয়া চুরি করি কৈলবিয়া আমার মনেতে আছে যাইব রাজার কাছে 
তেঁই হইল নভার বৈরী ॥ বুঝায়ে বলিব বৃপবর ॥” 


ইহার পর বিদ্যার বিলাপে বিচলিত হইয়া কোটালের হর্ষে বিষাদ হইল । 
“বিদ্যার বিলাপে কোটাল হরিমে বিষাদ । ভূমিতে লোটায়ে বিদ্যা ধরে তার পায়। 
হবি হরি কিবা বিধি টকল পরমাদ ॥ কোটাল বল্ধে হরি হরি কি হতে উপায় |” 
কষ্ণরামের কোটালের প্রাণে দয়ামায়া নাই। কৃষ্করামের বিদ্যা কোটালকে ভাই 
বলিয়! সন্বোধন করিয়াও তাঁহার কোন সহানুভূতি পান মাই। বিদ্যা ভগিনীর অন্ভুরোধ 
বক্ষা করিতে বলিলে-- 


"শুনিয়া কোটাল কোপে ঘন হাত দেয় গৌোপে 
বলে শুন রাজার কুমারি । 
চোর ধরা গেল মাত্র রাজ্জারে কহিল পাত্র 


কেমনে ছাঁড়িয়। দিতে পারি |” 





* এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপনংহার হণ বান দংখ্যাতেই করিতে হইতেছে । পরে তাস্তঞ্জ এই অংশের হিশেধ বিশেষ 
প্রনগুলির পৃথক্‌ গ্াবে জআলোচন। করিবার ইচ্ছা রছিল। এই ক্রেটির জগ পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিতেছি লেখক 


১০১ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা! [২য় সংখ্যা 


ইহার পর মে বলিল__ 
“অতি অসম্ভব কথা, মোর নহে দশ মাথা, 
কপাল ধেয়াও রূপবতী ॥” 
গোবিন্দদাদের ন্যায় ব্লরামের কোটালকে আঁমরা কতকট! সহাম্ভূতিসম্পন্ন দেখিতে 
পাই। কোটালগণ যখন স্বন্দরকে ধরিয়া প্রহার করিতেছিল, তখন বিদ্যা তাহাকে আর নী 
মাঁরিতে ও বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে__ 
“কুমারীর বাণী কোটালিয়। শুনি করেতে বসনে করিল বদ্ধনে 
বন্ধন করিল দূর। বাছা বাজে রণপুর ॥” 
রামপ্রসাদ “বিদ্যার খেদৌক্তি” প্রনঙ্গটি দীর্ঘতর করিয়া বর্ণন। করিয়াছেন এবং অস্প্রাসের 
অট্টহাসে তাহা ভাঁবাক্রাস্থ হইয়াছে-_ 
“্রয়িত ছুর্গতি দেখি দ্বপ্ধ ছিজ্সরাঁজমুখী ধরাঁতলে ধনী পড়ে ধীহার! ধুচয্ বাঁড়ে, 
ছুঃখসিন্ধু উলি1 উঠে । ধড়ে প্রাণ নাহি ঘর ছুটে ॥” ইত্যাদি 
রামপ্রলাদের কোটাল কৃষ্ণরাম়ের কোটাল অপেক্ষা ও নিষ্টর। সে কেবল ক্রুদ্ধ হইল, 
তাহ! নহে; অধিকন্ত ব্য করিল। 
“চক্ষুলাল কোঁতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাল তুমি সতী গ্রণবতি ভগবতী প্রতিমতি 


এই কাল জঞ্জালের মূল। পাঁমান্য মাহষ নহে এহ | 
জান আমা ওগো রামা গুণবামা কর ক্ষমা রঘুবর হলধর পুরন্দর স্থধাকর 
ভাঁব শ্যামা হইবে 'প্রতৃল ॥ পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ।” 


এই বলিয়া বাঁকৃছল করিয়া! স্থন্দরকে লইয়] চলিয়া গেল। 

দ্বিজ রাধাকান্তের বিদ্যা, স্থন্দরকে ছাড়িয়া দিলে লক্ষ টাকা দিবে বলিল, ও করছ্োড়ে 
মিনতি করিল। তখন কোটালও করজোড় করিয়া! বলিল, তন্কর এমন দুষ্কর কর্ম করিয়াছে 
ষে, তাহাকে ছাড়া কঠিন, ছাড়িয়া দিলে আমি সবংশে নিহত হইব, তখন তোমার টাকা কে 
থাইসে? "আত্মামং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি স্থতৈরপি” এই শান্স্রবীক্যের উল্লেখ করিয়া, 
মিনতি করিয়া কোটাঁল চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল, বিদ্যা তাহার পথ রোগ করিয়া 
তিলেক বিলম্ব করিতে বলিলেন। কোটাল তীহার সহিত লমবেদন। প্রকাঁশ করিল, কিন্তু 
নিজ গোঠীর প্রাণবক্ষ। তাহার প্রধান কর্তৃব্া, এই বলিষা সে জুন্দরকে লয় চলিয়া গেল। ' 

মধুস্থদন চক্রবর্তীর কাব্যেও বিগ্ার অঙ্নয়ের উত্তরে কোঁটাল বলিতেছে,-”"এমন কথা, 
বলিও না। চোর ছাঁড়িয়। দিলে সবান্ধবে মরিব, টাঁকাম কি কাজ হইবে! চোরকে যদি চাও, 
বাবাকে বলিয়া! ছাড়াইয়া আন |” এই বলিয়া কোটাল কুতৃহুলে প্রস্থান করিল। 

পূর্বোক্ত সকল কবিই বিগ্ভার বিলাপ ও স্ুন্দরকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত কোঁটালকে 
বিদ্যার অঙ্থনয় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতচন্ত্রের বিদ্যা কোটালকে কোন অনুনয় 
করেন নাই, তিনি লত্য সতাই রাঁক্কুমারী-_হীন কোটালের কাছে আজ্মদর্ধ্যাদ। তিনি 
খোয়ান নাই । ভারতচন্্ের বিষ্যার বিলাপ অপূর্ব__ 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা ভাবায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ১০৩ 


কাদে বিদ্যা আকুল কুস্তলে হায় রে বিধাতা নিদারুণ 
ধরা তিতে নয়নের জলে। কোন্‌ দোষে হইলি বিগ্ুণ। 
কপালে কঙ্কণ হানে অধীর রুধির বাণে আগে দিয়া নানা দুখ মধ্যে দিনকত সখ 
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥ শেষে ছুখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥” 
রামপ্রসাদ্দের বিদ্যার বিলাপ বর্ণনায় 
“ভূতলে আছাড়ে গ! কপালে কন্কণ ঘা 


বিন্ুু বিশু বয়ে পড়ে রক্ত 1৮ 
ইত্যাদি উক্তি তুলনায় কত ছূর্বল বপিয়া মনে হুয়। 


€ঙ) স্ুন্দরকে দেখিয়া রাণীর আক্ষেপ 


গোবিন্দদাঁস লিখিতেছেন, বিদ্যার বিলাপ শুনিয়া বাণীর করুণ] হইল-_- 

“বিদ্যার বিলাপ দেখি রাণীর কক্ষণ]। বিচ্যা কোলে করি রাঁণী পরম তাপিত। 

কতো বা সহিব বিদ্যার এসব যন্ত্রণ ॥ চাহিয়া জন্দর পানে হইলা! মৃচ্ছিত ॥” 

কুষ্ণরাম্র রাণী সহচরীদিগের নিকট হইতে চোর ধরার সংবাদ পাইয়া লজ্জায় অধোনুখে 
সেখানে আপিলেন এবং চোরের মনোহর মৃদ্ি দেখিয়া তাহার হৃদয় বিচলিত হইল। বিদ্যা 
কেন আগে সকল কথ প্রকাশ করে নাই, এখন ক্রুদ্ধ রাজা! কি করিবেন, ভাবিয়া চিস্তিত 
হইলেন। 


“বিদ্যা করি কোলে আপন আঁচলে কারো না কহিয়া আপনা খাইয়া 
মুছিল বদন তার। বিভা কৈলে ভুব্দনী | 

নিদারুণ বিধি ছুঃখের অবধি গণ্ডগোল তবে এত কেন হবে 
পাঁপ কপাল তোমার আমি যদি ইহ1 জানি ॥৮ 


কন্যার ছুঃখে স্নেহশীলা মাতার হ্বদয় বিগলিত হইয়াছে। কঞ্৫রাম সেই চিত্র সুন্দর 
ফুটাইয়াছেন। 

রামপ্রসাঁদ কৃষ্চরামের ন্যায় রাঁণীকে বিগ্যার ছু'খে ছুঃখিতা। করিয়াছেন বটে, কিন্তু রাণীকে 
দিয়। স্বন্নরের বধপ বর্ণনা করাইয়া, মড়াকান্না কাদাইয়! ও শেষে “হয়ে যাক বাড়ী পোঁড়াইতে 
নাড়ী এতেক দুক্ষম্ম তোরে* বলিয়া! গালি দেওয়াইয়া সমস্ত প্রপঙ্গটিই গ্রাম্যতাদোষে 
ছুষ্ট করিয়াছেন। 

ছিজ বাধাকাস্তের রাণীর উক্তিতে মাতার মনোভাব ফুটিয়া উঠে নাই। বিদ্যা স্থপুরুষকে 
বরণ করিয়াছিল তাহার দুর্ভাগ্য যে তাহা। তাহার সহিল না এইটুক বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত 
হুইয়াছেন। বলরাম ও মধুক্থদন এ প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। 

ভারতচন্ত্র এখানে কৃষ্ণরামের নিকট কতকট] খণী কিন্তু তাহার বত রাণীর খে 
ক₹ষ্ণরাঁমের বর্ণনাকে কাব্যে ও রসগুণে যথেষ্ট অভিষ্রুম করিয়। গিয়াছে-_ 

৪ 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


“চোর ধর! গেল শুনি বাঁণী 
অন্ত:পুরে করে কানাকানি। 
দেখিবারে ধায় রডে 
কাদে দেখি চোরের মুখানি ॥ 
রাণী বলে কাহাঁব বাছনি 
মরে যাই লইয়। নিছনি। 
কিবা অপরূপ বূপ মদনমোহন কপ 
ধন্য পন্য ইহার জননী | 


কোঠার উপরে চডে আপনাঁৰ মাথা খেয়ে 


বাজাব হয়েছে ক্রোধ 


[ ২য় সংখ্যা 


কি কহিব বিদ্যার কপাল 
পেয়েছিল মনোমত ভাঁল। 
মোরে নী কহিল মেয়ে 
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥ 

হায় হায় হায় রে গৌসাই 
পেয়েছি সুন্দর জামাই । 

না মানিবে উপরোধ 
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥ 


তারতচন্দ্র ও রামপ্রসাঁদ ব্যতীত কেহই চোঁব ধরার পর মাঁলিনীর মনোভাব বর্ণনা 


কবেন নাই । 


ভাঁরতচন্দ্রের কাঁব্যে রাজ। যখন হীরাঁকে জিজ্ঞাস! কবিলেন “এট কেট। কাঁর 


বেট। সত্য করি বল” হীরা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল__স্থন্দরের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিল 
শরন্দরেব পরিচয় দিল-_-রাঁজা ও রাণীকে জানাইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিল তাহা বলিয়। 


নিজের নির্দাষতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা] কবিল। 


শেষ কয় পংক্কিতে ভাবতচন্দ্র এই শ্রেণীর 


নারীর এইরূপ ক্ষেত্রে কিরূপ মনোভাব হয় তাহা ফুটাইয়। তুলিগ্নাছেন-__ 


“তদবধি বাস! করি আছে মোর ঘরে । 
কে জানে এমন চোর পিঁধে চুরি কবে ॥ 
না জানি কুটিনীপনী দুখিনী মালিনী । 
চোবে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী ॥ 


নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন । 
বাঁবণেব দোষে যেন সিদ্ধুর বন্ধন ॥ 
ধম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয় । 
বুঝিয়। বিচার কব উচিত ঘা ভয় ॥৮ 


রাঁমপ্রসাদের হীরা স্েহশীলা। সুন্দরের বদ্ধনদ]! দেখিয়। তাহার মাতৃ-হৃদয় উথলিয়! 
উঠিল। এই চিত্রের সহিত স্থন্দরের সঙ্গে মাঁপিনীর প্রথম দর্শনের চিত্রের কোন মিল নাই-_ 


হীরা যেন একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে । 
“আছাডি পাছ্াঁড়ি মহী কেন্দে কহে হীরা । 
ও চাদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা | 
পতিপুরহীন। দীন! শুন গুণরাশি। 
কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ॥ 
দ্াঁদশ বসর বাছা খেয়েছি গৌপাই। 
তার পব কিছু মাত্র শোক জানি নাই ॥ 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। 
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥ 


কেন বাঁড়াইলে প্রেম রাজকন্যা মনে । 
তোমাকে ছাড়িয়া বিদ্যা বাঁচিবে কেমনে ॥ 
তব মৃত্যুকথা তব শুনিলে মা বাপ। 
তখনি তাজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥ 
বঙ়্শ্তত। তব যার যার সঙ্গে আছে। 
ছাঁড়িবেক প্রাণ তার! বাঁ গেলে কাছে ॥ 
তোমার মরণে এই লোকের মরণ। 
কিজানি বিধির লিপি ললাটে কেমন ॥৮ 


€চ) চোরকে দেখিয়। নগরবাসীর্দিগের খেদ 
এই প্রসঙ্গ গোবিন্দ্দীস দুই কথায় সারিয়াছেন-_-“যতে! পুরীজন আইনে হ্ুন্দরে দেখিতে। 


দেখি মাত্র প্রাণ কেহ না পাবে ধরিতে |৮ 


৬ বর্ষ ] বাঙ্গাল! ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য ১৫ 


কষ্ণরাম যে 'নারীগণের আক্ষেপ? বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে সকলেরই মনে বাৎসল্যরসের 
সঞ্চার হইয়াছে । কিন্ত রাঁমপ্রপাদ সবত্র কৃষ্ণরাঁমের অঙ্করণ করিলেও এ ক্ষেত্রে তিনি কতকটা 
তারতচন্ত্র বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। প্রথমে তিনি স্বন্দরকে দেখিবার জন্য রমণীগণেব 
ব্যস্ততা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার পর-_ 


“হেরি হেরি-বদন মদনে অঙ্গ দহে। হারাইল অভাগিনী বিদ্তা হেন নিপি ॥ 
কুলবধূ চিত্রিত পুতুলী ষেন রহে ॥ সজল নয়নধুগে কোন ধনী বলে । 
কেহ বলে এতবূপ নিরমিল বিধি । আমাকে কাঁটুক রাঁজ। চোরের বদলে ॥” 


দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন, বুদ্ধাগণ হ্বন্দরকে দেখিয়া! মাতৃভাবে ক্রন্দন করিল এবং 
যুবতীগণ কামাকুল হইয়! বলিল, 
“বিদ্যারে করিয়া চুরি এই হইল চৌরা। এ ছার রাজার দেশে ন। করিব ঘর। 
ইহাঁরে যগ্যপি পাই চুরি করি মৌর| ॥ ভিখারী হইয়া যাব দেশদেশাম্তর 1৮ 
মধুস্ছদন লিখিয়াঁছেন-চোঁরের রূপ দেখিয়া সকলে হাঁহাঁকাঁর করিল। বলরাম 
লিখিতেছেন-_চোঁরের রূপ দেখিয়। সকলে উতরোল হইল । কুলবতীগণ গবাক্ষপথে চোরকে 
দেখিয়। মনে করিতে লাগিল, কুললাজ ত্যাগ করিয়! রাঁজীর নিকট গিয়া বুঝাইয়। চোরের 
প্রীণরক্ষা করি। তাহার! বিগ্যাব পছন্দের তারিফ করিল । ভাঁরতনন্তর স্বন্দরদর্শনে নারীগণের 
পতিনিন্দীর যে দীর্ঘ বর্ণন| করিয়াছেন, তাঁহাঁতে সে যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পেশা ও 
বিবাহিত জীবনের স্থুখছুঃখের,অনেক কথা আছে। 


১০। চোরের বিচার 
€(ক) রীজসভায় চোর আনয়ন 


গোবিন্দদাঁ লিখিয়াছেন-_রাঁজা যখন স্থন্দবকে বধ করিতে আদেশ দিলেন তখন 
স্ন্দর রাজার নিকট বিগ্ার রূপবণনা করিতে লাগিলেন । রাজা মনে মনে খুশী হইলেও 
মুখে “কাট কাঁট” বলিতে লাগিলেন। ইহার পর স্থন্দর চৌত্রিশ অক্ষরে বিগ্যাকে স্মরণ 
করিয়া! কৰিত। পাঁঠ করিয়াছেন । ইহ! “চৌরপঞ্চাশতের” স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 

কৃষ্ণরাম “নারীগণের আক্ষেপ” প্রসঙ্গের পর “বিছা! কতৃক দেবীর প্রতি আক্ষেপ” 
বর্ণনা কন্দিয়াছেন। দেবী সন্তষ্ট1। হইয়। স্থন্দরকে রক্ষা করিতে আশ্বাস দিয়াছেন। তাহার 
পর কৃষ্ণরাম সুন্ববকে রীজসভায় লইয়! গিয়ছেন। 

রামপ্রসাদ বিদ্যাকতক আক্ষেপের পরিবর্তে বিদ্যাকর্তৃক কালীর স্তব করাইয়াছেন। তাঁহার 
পর নাগরিকগণের থেদ বর্ণনা করিয়াছেন ও তৎপরে চৌরকে রাঁজসভায় লইয়া গিয়াছেন। 

দ্বিজজ রাধাকাস্ত তাহার কাব্যে বিগ্ভার ভ্রাতা বিজয়সিংহের সহিত ছদ্মবেশী স্থন্দরের 
সধখ্যের কথ! বলিয়াছেন । হ্ুন্দর ধর] পড়িলে বিজ্য়সিংহের স্ত্রী গিয়া তাহাকে বলিল ঘে, 


১০৬ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা! ২য় সংখ্যা 


তাহার সথাই চোর । তখন বিজয়সিংহ লজ্জায় দুয়ারে কপাট দিয়া শয়ন করিলেন। কোটাল 
স্বন্দরকে রাজসভায় লইয়া গেল। 

আঁমর। তারতচন্দের কাব্যে রাঁজপভাঁর একট! বণনা পাই | ইহাতে মুঘল যুগে হিন্দু রাজার 
রাজসভার একটা চিত্র আমর! স্থস্পষ্ট দেখিতে পাই । পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌, পাঠক, কথক, কবি, 
ব্রা্মণ, পর্ডিত, অধ্য।পক, গুরু-পুবোহিত, জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব ও তাহার সঙ্গে সশস্ত্র মেপাই, 
ঘড়িযাল, চোপধার, মুশীয়েব, মুনশী, বখশী, বৈদ্য, কাঁননগোই, কাঁজি, নট, কাঁলোয়াত, ভাঁড়, 
নত্তক, উজবক, কজলবাস, হাবশী ইত্যাদি বহু কর্মচারীর সাক্ষাৎ পাই । 

কি ভাবে নে যুগে রাজদববারে বিচার হইত, তাহার একট| চিদ্রও আমর ভারতচন্দ্রে 
কাব্য হতে পাইয়। থাকি । কোঁটাল প্রথমে সারীশুক, খুঙ্গী পি ও মালিনীর সহিত 
চোঁবকে নাজীরের নিকট উপস্থিত করিল । নকীব মহারাঁজকে চোর ধরার সমাচার দিল, 
রাজা আড়চোখে চোরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ স্রক করিলেন। প্রথমে হীবার নিকট 
চোরেব পরিচয় জিজ্জাম। করিলে, সে স্বন্দর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহ। বলিল ও নিজে 
যে নিশোর, তাখ। বুঝাইবার চেষ্ট। করিল। ইহার পর রাজ! ম|লিনীকে গালে চুনকালি 
দিয়] গঙ্গাপ।র করিবার আদেশ ধিয়! কম্মচারীদিগের সাহায্য চোরের পরিচয় জাঁনিবার 
চেষ্টা করিলেন। স্থন্দর বাঁকৃহছলে সকলকে পরাস্ত করিয়। নিজের পরিচয় গোপন করিলেন । 
তখন রাঁজ। স্বয়ং চোরকে পবিচমু জিজ্ঞাসা করিলেন । ক্ুন্দর তাহার যে উত্তর দ্রিলেন, 
বাংলালাহিত্যে তাহ! অমর হইয়া আছে-- 
“আমি রাজার কুমার আমি রাজাব কুমার । আমি যে হই সেহই আমি যে হই সেহই। 


কহিলে প্রত্যয় কেন হইলে তোঁমাব॥ জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবাঁর নই ॥ 
বিদ্ভাপতি মোর নাম বিগ্ভাপতি মোর মাম । মোর বিছ্বা মোরে দেহ মোর বিছা মোরে দেহ। 
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥ 
শুন শ্বশুর ঠাঁকুর শুন শশুর ঠাকুর । রা 
আমার বাপের নাম বিস্তার শ্বশুর ॥ আমি বি্বার লাঁগিয়। আমি বিকার লাগিয়া । 
১ ক সং 


আপিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হুইয়।॥ 
আমি তোমার সভায় আমি তোমার সভায় । 

সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥ নিত্য আসি নিত্য তুমসি ভুলাও আমায় ॥ 

রি রি রর তুমি নাহি দিলা যেই তুমি নাহি দিল! যেই। 

তুমি জিজ্ঞাস বিদ্ারে ভুমি জিজ্ঞাস বিচ্যারে | হুড়্দ করিয়। আমি গিয়াছিস্থ তেই ॥ 

বিচারে হারিয়। পতি করিল আমারে ॥ 

সবন্দরের কথায় সভাজন বুঝিতে পারিল, এই সেই ছদ্াবেশী দন্যাসী। কোঁটাল তাঁহাকে 
কাটিতে চাহিলে রাজা ইঙ্গিতে মানা করিলেন । 

বলরাম স্বন্দরকে দিয়া আধ বাংলা ও আধ মৈথিলীতে তাহার বক্তব্য বলাইয়াছেন। 
একমাত্র পুঁথির পাঠ এত অশুদ্ধ যে, কোন অর্থ বোধগম্য হয় না। 


বিদ্যা করেছিল পণ বিদ্যা! করেছিল পণ। 


৬৩ বর্ষ বাঙ্গাল ভাষায় বিগ্যানুন্দর কাবা ১০৭ 


ইহার পর সকল কবিই সুন্দরের মুখ দিয়া চৌরপঞ্চাশত্ের কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি 
করাইয়াছেন। এ সম্বদ্ধে পূর্বে আমি “সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়” (৫৩শ বধ, ওয় ৪র্থ সংখ্য। ) 
বিশদতাবে আলোচনা করিয়াছি। স্থতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্পয়োজন | 


খে) সুন্দরের পরিচয় 


গোবিন্দদ|দ যেমন চৌত্রিশ অক্ষরে জুন্দরকে দিয়া বিদ্যার কূপ বর্ণনা কবাইয়ীছেন 
কৃষ্ণরাম মেইরূপ চৌব্রিশ অক্ষরে কালীষ্কতি করাইয়াছেন ৷ রামপ্রসাদ ও বাধাকান্ত 
অবশ্য কষ্চরাঁমেরই পণাঙ্ক অন্সরণ করিয়াছেন । মধুস্থদন যে স্তব পাঁঠ করাইঘ্াছেন 
তাহ। ভাটকতৃক স্থন্দরের পরিচয় দানের পর । বলরামের কাব্যে ইহ! নাই। ভারতচন্দ্রের 
সন্দর মশাঁনে নীত হইয় মৃত্যু সঙ্গিকট মনে করিয়। চৌত্রিশ অক্রে কালীস্বতি করিয়াছেন । 

গোবিন্দদাস স্ন্দরের পরিচয় দিয়াছেন মাধব ভাটের দ্বারা । বাজাঁব সমস্ত সভাঁসদ 
স্ন্দরের কল্যাণ কাঁমনা করিতেছিলেন, এমন সময় ভাট আসিয়। উপস্থিত হইল। ভাট 
স্থন্দরের পরিচয় প্রসঙ্গে বলিল-_কাঁঞ্চমনগরের রাজ! গণিসার একমাত্র পুত্র স্থন্দর, তাহাকে 
কন্তাদান করিলে রাঁজ। নিজেকে ভাগাবান্‌ বলিয়া মমে করিবেন । 

কষ্ণরাম লিখিয়াছেন, সুন্দরের স্তবে কালী সন্তপ্ঠঘ হইয়া আকাঁশবাণীতে অভয় দান 
করিলেন, আর 


“দেখহ কালীর কৃপা করিবে বিশেষে । পথেতে পাইয়াছিল চোরের বার্তা । 
তখন মাধব ভাট উত্তরিল দেশে ॥ দেখিল সুন্দর কবি মশানেতে তথ! ॥” 


কোটাল ও ভাটের পরম্পরের প্রতি উক্তি ও প্রত্যুক্কি রুষ্করাম অদ্ভুত মিশ্রিত ভীষায় 
বর্ণনা করিয়াছেন। মূলে যাহা ছিল, পরে তাহ। 'সাত নকলে আসল খান্া” হইয়া! গিয়াছে । 
তাহার পর-_ 


“কোটালের কট্রভাষে ছাড়িয়া চোরের আশে ছুঃখানলে দহে মন কি কবিব নিবেদন 
ভাট গেল রাজার গোচরে । অবধান কর শরপ্রত্তু। 

জাতির ব্যাভার তার আগে পড়ে রায়বাথ দেখিয়] স্ন্দর বরে বন্দিতে তোমার তরে 
মধুর। করিল বাম করে ॥ ন| উঠে দক্ষিণ কর কত ॥ 

কুপিয়া অবনীপাল হইল অভিন্নকাঁল রাজ। গুণসিন্ধু নাম কলিতে কেবল রাম 
ঘুরায় নয়ানজোর ঘোর। তার স্থত সুন্দর স্থধীর। 

ভাট বলে ক্ষিতিপতি কি লাগি রুষিলা অতি দেখি মুখে নাহি ভাষা ইহার এমন দশ। 
অপরাধ নাহি কিছু মোর ॥ ধিক্‌ ধিক করম বিধির ॥” 


রামপ্রসাঁদ ভাট ও কোটালপংবাদ কৃষ্ণরাযকে যথাযথ অনুসরণ করিয়া রচন। করিয়াছেন । 
ভিন্ন ভাষাঁয় একই কাহিনী এক ছাচে ঢালিয়াছেন। তবে রামপ্রসাঁদ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী 
কবি, স্বৃতরাঁং তাহার ভষ্টভাঁখা ও কোটাঁলের কটুবাক্য 'ছুর্বোধা নহে-_উদ্ুমিশ্রিত হিন্দস্থানী 
ভাষায় লিখিত। 


১০৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখ্যা 


বলরাম একটু নৃতনত্ব কৰিয়াছেন। সুন্দরের স্তবে সন্ধ্টী হইয়া দেবী রাজার বিরুদ্ধে 
রণলজ্জ। কবিলেন, যেন অস্থর দলন করিবার জন্যে দেবীর রণসজ্জ! হইল । দেবতাগণ শঙ্কিত 
"ইয়া পড়িলেন। উন্দ্র দেবীকে ক্রোধলম্বরণ করিয়। ভাটবূপে একজনকে বীরনিংহের সভায় 
পাঠাইতে অগ্ুরোধ করিলেন। দেবী ক্রোধ সম্বরণ করিলেন-_ইন্দ্র জয়ন্তকে ভাটেব কপ 
ধরিগ্না বীরপিংহের সভায় পাঠাইলেন | রাঁজা কোটালকে স্বন্দবকে মারিবাব জন্ত আদেশ 


দিতেছেন-__ 
“এমত সময়েতে মাধবভট্ট আমি । বন্ধন ঘুচাহ আগে শুন নরপতি। 
সুন্দরে দেখিয়া তার মনে অভিলাষী ॥ স্বন্দর সদৃশ রাজা কেবা আছে ক্ষিতি ॥ 
ডানি হাতে আশীর্বাদ করিল স্বন্দবে | দশ লক্ষ মত্ত হস্তী যাহার দুয়ারে। 
বাম হাতে আশীর্বাদ করিল রাজারে ॥ সৈন্যসাগর আছে যার পরিবারে ॥ 
দেখিয়া ভাঁটেরে বলে নীবদিংহ রায় । তোম! হেন কত রাজ! যাহার দছুয়ারে। 
অন্চিত কর্ন কেন করিলে সভায় ॥ কার বোলে অপমান করহু তাহারে ॥৮ 


ভাটের কথায় রাঁজা চমতকৃত হইয়া সুন্দরকে বন্ধনমুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন । 


“সুন্দর বলেন খর মাণিক। নগর । গুণবতী মোর মাতা শুন নরপতি। 

আমাব পিতার নাম শ্রীগুণসাগর ॥ স্ন্বর আমার নাম কর অবগতি ॥” 

তাহার পর স্থুন্বর নিজ গৌরব কীর্তন করিলেন। ইহ! অভিজাতকুলোপ্তব রাজপুত্রের 
উপযুক্ত হয় নাই। 


মণুন্থদন স্থন্দরকতৃক চৌরপঞ্চাশতের শ্রোক পাঠ করিবার সময় গঙ্গারায় ভাটকে 
রাজসভায় আনিয়াছেন। মে আসিয়া বলরামের ভাটের ন্যায় দক্ষিণ হস্তে স্ুন্দরকে ও 
বাম হস্তে রাজাকে আশীর্বাদ করিল। রাজা ক্রুদ্ধ হইলে ভাট বলিল-_ 


“রাজ। হে অকারণ কর মোরে রোষ। পালে রত্বাবতী প্রজা গুণপিন্ধু মহারাজা 
হৃদয়ে না ভাব ব্যথা  শুনিয়। আমার কথ! এই জন তাহার নন্দন । 
পশ্চাতে বিচারে গণ দোষ ॥ প্রতাপে যেমন রবি যতেক পণ্ডিত কৰি 


জিনিলেক সকল সদন |” 

রাজা কিন্তু তখন সুন্দরকে মুক্তি দান করিলেন না, আরও বিশেষ করিয়া পরীক্ষা 
করিবার জন্য কোটালকে ইঙ্ষিত করিলেন চোরকে মশানে লইয়া যাইবার জন্য । 
এইখানে স্থন্দর দেবীর চৌতিশ! ত্তব করিলেন । দেবী সসৈন্তে মশানে আলিয়! কোটালের 
অনুচরগণকে আক্রমণ করিলে কোটাল পলাইয়৷ গিয়া রাজাকে সংবাদ দিল। 

দ্বিজ রাঁধাকান্ত রাজাকে অপেক্ষাকৃত সদয়হদয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সুন্দর 
চৌরপঞ্চাশতের শেষ শ্লোক পাঠ করিলে মন্ত্রিগণ রাজাকে বলিল, ছুষ্বশ্ম করিয়া ষে ব্যক্তি 
ভয় পায় না, সে নিশ্চয়ই কোন রাজার কুমার । রাঁজ। বুঝিলেন এবং কোটালকে বধ 
করিতে নিষেধ করিয়া মশানে লইয়) গিয়া ভয় দেখাইতে বলিলেন এবং পরিচয় দিলে তাহার 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাবা ১০৯ 


নিকট লইয়া আসিতে বলিলেন । এই মশানেই স্থন্দর কালীর চৌতিশা স্তব করিয়াছেন । 
সুন্দরের স্তঁতিতে দেবী রণসঙ্জ| করিলেন । কোটাঁল দেবীর সৈন্য দেখিয়৷ রাজাকে আসিয়। 
সংবাদ দিল। রাজাও ত্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যসজ্জা করিলেন। ধেবী বিদ্যার কপ ধরিয়া 
আপিয়াছেন। রাঁজা কন্যাকে কাটিতে গিয়! দেবীমায়ায় স্তম্ভিত হইয়। গেলেন। সভামদগণ 
রাজার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিল, রাজা দেবীকে প্রণীম করিলেন। রাজাব গতিতে সন্ধষ্টা হইয়া 
দেবীই স্বয়ং স্থন্দরেব পরিচয় দিলেন-_রত্বাবতীপুবীর অধীশ্বর গুপশিদ্ধু বাজাব পুত্র এই স্ব, 
ইহাকে অভিলাষ করিয়! তৌমাঁব কন্ঠ! নিত্য শিবপূজা করিত । 
ভাঁবতচন্ত্র চৌরপঞ্চাশতেব শোক পাঠের পব লিখিতেছেন_ 


“হেট মুখে ভীবে রাজা কি কবি এখন । কোটালে কহিলা ভাবে লহ রে মশানে । 
ন। পাইন পরিচয় এব। কোঁন জন ॥ ভয়ে পরিচয় দিতে পাবে তের স্থানে ॥ 
বিষয় আশষে বুঝি ছোট লোক নয়। এইবপে অনিরুদ্ধ উষ। হরেছিল | 

সহসা বপিলে শেষে কি জাঁনি কি হয় ॥ তাঁভারে বাদ্ধিয়। বাণ বিপাকে পড়িল ॥” 


ইহার পব কোটাল স্রন্দরকে মশানে লইয়। গেলে শুক সাবীর কথোপকথন শুনিয়। 
বাজার সন্দেহ হইল। মালিনী যে বলিয়াছিল, এই চোঁব গ্রণসিন্ধু বাজাব পুত্র, এই শ্তুকও 
তাহাই বলিতেছে তখন বাঁজা শুককে প্রশ্ন করিলেন যে এই বাত্তি ঘে রাজপুত্র তাহাব 
প্রমাণ কি? সেতো নিজে পরিচয় দেয় নী। তাহাব উত্তরে _ 
“শতক বলে মহাশয় আপনাঁব পরিচয় নিজ পরিচয় প্র শন্দর না দিবে কড় 
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই | পাথী আমি মোব কথা কিবা। 
ভাটে দেয় পরিচয় ঘটকেবা কুল কষ তুমি ত তাহার পাট  পাঁঠাইয়াছিলে ভাট 
বড মাষ্ঠষের বীতি এই ॥ ভাটে ডাক সকলি জানিবা £” 
রীজা ভাটকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । এদিকে মশানে সুন্দর চৌত্রিশ অক্ষবে কাঁলীব স্তুতি 
করিতেছেন | দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়! স্ন্দরকে অভয় দিলেন। স্ুন্দবের বন্ধন দূব হইল 
এবং কোটালের সৈম্তগণ দেবীর অন্নচরদিগের হস্তে বন্দী হঈল। ভাট ও রাজার 
কথোপকথন ভারতচন্তর অপরূপ হিন্দী ভাঁষাঁয় বর্ণনা কবিয়াছেন। ভাট রাঁজার আদেশে 
কাঁধধীপুব গিয়াছিল গুণসিন্ধু বাঁজার পুত্রকে আঁনিবাঁর জন্ত। বাঁজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
সে কেন আসিল না। ভাট বলিল, তাহাকে পত্র দিলম, কিন্তু সে কোথায় যে চলিয়া গেল, 
আর তাঁর সন্ধান মিলিল না। রাজ! শানে গিয়া চোরকে দেখিতে বলিলেন সে সেই 
বীজপুত্র কি না। ভাট গিয়া স্বন্দরকে চিনিতে পারিল। 


১১। ুন্দরের মুক্তি 


€ক) সুন্দরের প্রসাদন ও বিষ্াস্ুন্দরের বিবাহ 
গোবিন্দদামের কাব্যে ভাটের বচনে রাজা স্বন্দরকে মুক্তি দিলেন এবং তাহার সহিত 
কন্তার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। ভাঁট বলিল শাস্ত্রে গাঁ্ধব বিবাহের প্রমাণ আছে 


১১০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ২য় সংখা। 


সুতরাং স্থন্দরই বিদ্যার স্বামী । বিদ্যা এদিকে অজ্ঞান হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহার 
চোখেমুখে জল দিয়া চেতন করা হইল। ক্ুন্দবকে দেখিয়! বিদ্যার দেহে প্রাণ আসিল। 
তাহার পর রাঁজ! বিধিমতে কন্ঠ দান করিলেন। 

কুষ্ণরামের কাব রাঁজা ভাটের কথা শুনিয়া তাহাকে পুবস্কৃত করিলেন এবং স্বয়ং 
মশানে গিয়া স্বন্দরের বন্ধনমুক্তি কবিয়! দিলেন, তার পব স্থন্দবের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলেন । রাণী সকল কথ! শুনিয়। বিদ্বাকে কোলে লইয়! আচলে মুখ মুছাইয়া মিষ্টবাক্যে 
কন্যাকে তুষ্ট কবিতে লাগিলেন । বিছা সান করিয়৷ কালীপৃজান্তে ব্রাঙ্গণদিগকে অথ 
দান করিলেন । রাজ! বীরসিংহ পুরোহিত ডাকিয়। কন্তার বিবাহ দিতে চাঁহিলেন। 
পুরোঠিত বলিলেন, গীন্ধববিবাহের পর শান্ে আর কোন বিবাহের বিধান নাই | শকুস্তল। 
ও উষার দৃষ্টান্ত তাহার প্রমাণ। বাঁজা গপতিগণকে নিমন্ত্রণ করিষ| বিদ্যা ও স্থন্দরের 
বিবাহের কথ। ঘোঁষণ! করিলেন । 

রামপ্রপাঁদের কাব্যে ভাটমুখে ঈন্দবের বাত। শুনিয়া! রাজা] তাহাকে প্রবন্থত করিয়! 
সভাসদ পহ মশানে গেলেন। এই প্রসঙ্গে বামপ্রসা« বৈষ্বদিগকে একচোট গালাগালি 
দিয়াছেন! তাহার পরব বাজা শ্ন্দরকে মুক্ত করিয়া দিয়া গলবপ্প হইয়া করজোডে ক্ষম! 
ভিক্ষা করিলেন । মোট কথা, কঞ্খবামের বণিত সমস্ত বিষয় বামপ্রসাদ বিশদভাবে বণনা 
করিয়াছেন। (রামপ্রপাদ গান্ষববিবাহ যে শাস্্ম্মত তাঁহার উদ্ধাহবণ দিতে গিঘ। 
যে তিনটি উদাহরণ দিয়াঙ্েন তাঁার দুইটি গান্ধরববিবাহ নহে যথ| রু্ কর্তৃক কুক্সিণা হরণ 
এবং পার্থ কক স্ুভঙাতরণ। দুটিই রাক্ষম বিবাহ । কেবলমাত্র উষ্ণ! ও অনিক্দ্ধের 
বিবাহই গান্ধববিবাহ। 

ছিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন বিষ্যারূপিণী মহামায়া যখন নিজরূপে রাজার নিকট দর্শন 
দিলেন বাজ। তখন তাহাকে স্তব করিলেন । দ্রেবী সন্থুষ্ট হইয়! স্বন্দরকে রাজার হস্তে সমর্পণ 
করিলেন, রাজা জামাত! লইয়া ঘরে ফিরিলেন। বাজ্যময় আনন্দেব সাডা পড়িয়া গেল। 
বাজপুত্র আসিয়া সখাকে আলিঙ্কন করিলেন । রাজা দেশে দেশে রাজাগণকে সমাচার 
পাঠাইলেন যে, রত্বাবতী পুরাধীশ্বর গুণসিন্ধর পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ 
হইয়াছে । ইতিমধ্যে রাঁজার প্রেরিত ভাটি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল ও সুন্দরকে 
জানাইল যে তোমার পিতা তোষাকে না দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছেন । 

মধুস্থদন চক্তবন্তী কালীর মুখ দিয়া পুনবার স্বন্দরের পরিচয় দিয়াছেন। রাজ্জা হ্ন্দরকে 
গৃহে লইয়! গিয়! বিদ্যার সহিত যথাবিধি প্রাজাঁপত্য বিবাহ দেওয়াইয়াছেন। 

ভাঁরতচন্দ্র লিখিয়াছেন, ভাটের মুখে পরিচয় পাইয়! বীরসিংহ কুঠার গলায় বীধিয়। 
মশীনে গেলেন । স্থন্দর উধ্বগুখে দেবীর ধ্যান করিতেছিলেন এবং কোটালেব সৈন্যগণ 
দেবীর মায়ায় বদ্ধ হইয়াছিল। রাজা স্বন্দরকে স্তব করিলেন এবং সুন্দর পরামর্শ দিলেন, 
কালিকার পূজা করিলে কোটালগণ মুক্তিলাভ করিবে। হ্থন্দর রাজার গাত্র স্পর্শ 
করিলে রাজা দিব্যনৃষ্টিতে কাঁলীকে দেখিতে পাইলেন_-কোটালগণ মুবন্ধনক্র হইল। রাজ 
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সুন্দরকে সিংহাদনে বসাইয়া বিদ্যাকে আনিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভারতচন্্ 
বিগ্যান্বন্দরের আহ্ুষ্ঠানিক বিবাহের বর্ণনা করেন নাই। 

বলরাম লিখিয়াঁছেন, সুন্দরের স্তবে কালী সন্ধষ্ট হইয়া বাঁজাকে দেখ। দিলে রাঁজ? 
স্তম্ভিত হইয়া গেলেন । পরে নাঁনাঁমতে স্তুতি করিয়। ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে দেবী কহিলেন-_ 


“কন্যাদান দেহ গিয়। শুন নরপতি | লোকলজ্জা খগ্ডাবাঁবে বিবাহ দেহ রাজা । 

গুপতে গন্ধবর্ববিভা কৈল বিছ্য। সতী ! কন্াা। দিয়া তন্দরের কর ঝাঁট পূজা ॥” 
রাজ! তাহাব পব পুরোহিত ডাকিয়। কালীর সাক্ষাতে কন্যাদান করিলেন । 

“ন। করিল দিনক্ষেণ ন। করিল স্নান । ছাঁগ মেষ গপগ্ক মহিষ দিয়! বলি। 

কালীব পরিচয় রাজ কন্য। কৈল দান ॥ পরিবাব সমেত পুজিল ভর্রকালী ॥” 


রাজা সুন্দরকে প্রচ্ধ যৌতুক দিলেন । 


(খ) সুন্দরের স্বদেশ গমনে ইচ্ছ। ও বিদ্ভার বার মাস বর্ণন 

গোবিন্দদীদ লিখিয়াছেন, গ্রন্দর স্বপ্পে পিতা মাতাঁকে দেখিয়া দেখে যাইবার চ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। 

“শুনিয়া আনন্দ বিদ্য| বলিল বিশেষ । রাজরাণা নাঠি জানে কান্দে হা বিলামে। 

মাত। পিত। দেখ ধদি চল নিজ দেশ ॥ পুত্রশে!কে রাজবাণা মরি যাবে পাছে ॥” 

স্রন্দব বিগ্ভাব কথায় সন্তষ্ট হইলেশ। প্রভীতে বিগ্ভা মাতার নিকট স্বন্দরের দেশে 
কিরিবাব বাসনার কথা জানাইলেন | শুনিয়া বিদ্যার মাত। কাদিতে লাগিলেন এবং বিদ্যা] 
মাতাকে সান্তনা দিলেন। তাহার পর পিতাঁমাঁতাঁকে প্রণাম করিয়া স্বামীর সহিত 
শ্বশুরালয়ে চলিয়। গেলেন । 

কষ্ণরাম লিখিয়াছেন, স্বপ্নে দেবী কালিক! স্রন্দরকে দেণ। দিয়া পিতামাতাকে ভূলিয়। 
থাকার জন্য তিরস্কার করিলেন ও প্রভাতে উঠিয়। দেশে চলিয়। যাইতে আদেশ দিলেন । 
নিদ্রাভঙ্গে জন্দর মাতাঁর কথ। মনে করিয়! রোদন করিতে পাগিলেন। বিদ্ধ! তাহাকে সান্তনা 
দিয়া আরও কিছুদিন থাকিতে বলিলেন। পরে আরও বলিলেন, পুত্র কোলে করিয়া নিজের 
গৃহে যাইব, এই আমার বড় সাধ । কিন্তু স্বন্দন আর কিছুতেই থাকিতে চাহিলেন না। 
তখন বিদ্ধা এক বসর থাকিতে অন্তবোদ করিয়া বারো মাসের হৃখমস্তোগের একটা 
চিত্র দিলেন। হ্বন্দরের মন কিছুতেই টলিল না। শ্ন্দধব গিয়া! খ্রশ্রবের নিকট 
বিদায় প্রার্থন| করিলেন । রাজ! শুনিয়। বলিলেন - 

“এই দেশে ছত্র দণ্ড ধরহ আপনি। বিনয় করিয়া বলে রাজার নন্দন । 

যতন করিয়। আনাইব জনক ছননী ॥ নিশ্চয় যাইব আর না কর যতন ॥” 
রাঁজা তখন নানা উপঢৌকন দিয়! জামাতি! কন্যাকে বিদীয় দিলেন এবং বিদায়কাঁলে 
ক্ষমী প্রীর্থন। করিলেন । জ্ন্দর হাত জোড় করিয়। শ্বঞ্থরকে সাস্বন। দিলেন । বিদ্যা স্থন্দর 
রথে চড়িয়! গৌড়রাজ্য হইতে কাঞ্চী দেশে চলিয়া গেলেন । 

€ 


১১২ সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা। [২য় সংখ্যা 


রামপ্রসা্দ কালীকে দির সুন্দরের মাতার রূপে স্ুন্দরকে স্বপ্নদূর্শন করাইয়াছেন। 
স্বপ্ন দেখিয়া সুন্দর রোদন করিতে লাগিলে বিদ্যা ীঁহাকে সান্তনা দিতে লাগিলেন। সুন্দর 
বিদ্ভার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন সে যাঁইবে কিনা । বিছ্বা বাব মাস বর্ণনা করিযা পত্তিকে 
একবতসর থাকিয়া যাইতে অক্ররোধ করিলেন। স্বন্দর বলিলেন -- 

“যদি ভাব পথদূব যাঁও নিজ পিতৃপুর. হও তুমি পুত্রবতী নিয়া যাব পরে মতী 
কিছুকাল কর স্থতে।গ। কিন্ত দুখে সম্প্রতি বিয়োগ ॥ 

বি্যাব ইহাতে অভিমীন হইল । তিনি বিষঞবদনে মার নিকট বিদায় লইতে গেলেন | বিদ্যা 
মাতা কন্যার কথায় মৃছিত হইয| পড়িলেন। মাতান স'জ্ঞালাভ হইলে বিদ্যা তাহাকে মায়াময় 
স'সারেব অনিত্াতা সন্থদ্ধে এক বক্তত। দিলেন। রাগা তাহার পর বাজাকে গামাতার 
দেশে যাবার কথা জানাইলেন | বাছ। তাহার দেশে যাইবার উচ্জার কথ শুনিয়। হাঁঘ ভাঁম় 
করিতে লাগিলেন আর বলিলেন,- 


শৃদলাম পণ রাজা চেষ্টা পাও বাঁজকাঁ বেহ[ইনেহাছি থে যাইব উত্তর মুখে 
আনাই ভোৌমার পিভামাতা | তুমি রাঁজ। মহিষী দুহিতা ॥” 

স্থন্দর বলিলেন--একপাৰ গিঘ। বাপ মাকে দেখিষ। শীঘ্বঈ ফিবিঘ| আ।সিবেন | শেষে রাজ! 
বিধায় দিলেন। 

বাধাকাস্তের কারো ভাট আসিম। জন্দবকে জানীইল যে, পুঘশোকে তাহার পিতামত। 
বিলাপ করিতেছেন। শুিয। স্বন্দব গৃহে ফিবিযা যাইতে মনস্থ করিলেন। পিগ্াকে 
সে কথ জানালে বিদ্যা বলিলেন, পিতাঁকে বলিগ্ন। অর্শ রাঁজা দান করাইবেন। তিনি 
সেখানেই খাঁকিষা মান । কিন্য গ্ন্দর বাজী হইলেন ন!| বিগ্। তখন বাঁ৭ মাসের বর্ণন। 
কবিলেন। 

মধুস্থদন লিখিয়াছেন, বিবাহের পর শুন্দর ঢুই চারিম[স শ্বশুবালয়ে কাটাইলেন। 
তাহার পর তাহার গৃহে ফিরিবাঁর ইচ্ছা হইল। পাঁধাকান্তের গ্যায় তাহার বিগ্াও স্ুন্দবকে 
অর্প রাজোর লোভ দেখাইলেন। তাঁর পর বার মাঁসের স্খছুঃখের বর্ণন। করিয়া কীস্তকে নিবৃত্ত 
করিবার চেষ্ট। করিলেন । রাজাও শন্দরকে অর্ধ রাজ্য দিবেন বলিলেন। অবশেষে সকল 
চেষ্টা ব্যর্থ হইলে স্বন্দরকে নান যৌতুক সহ বিদাব দিলেন । 

বলরাম তীহার কাবো কিছু নৃতনত্ব করিয়াছেন। রাগ স্ন্দরকে কন্তু। দান করিরা 
অনেক যৌতুক দিলেন। স্থন্দব শ্বশুবালয়েই বাস করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে বিদ্যা পুত্র 
প্রসব করিলেন। এদিকে হ্তন্দরের মাতা ও পিতা পুত্রশোকে অধীর হইয়া উঠিয়! 
কালিকার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তখন কালী মায়ের বেশ ধরিয়া স্বপ্নে স্ন্দরকে দেখা! 
দিলেন। স্বন্দর দেশে যাইবার সংকল্প করিলে বিদ্া বর্ধমানে বার মাসের স্থখের বর্ণন! 
করিলেন। হ্বন্দর নিরন্ত হইলেন না। রাজার দেওয়া প্রচুর যৌতুক ও স্রীপুত্র লইয়া স্বদেশে 
রওনা হইলেন। পথে জগন্নাথ দর্শন করিয়। গেলেন । 


৬৩ বর্ধ | বাঙ্গাল ভাষায় বিদ্যান্তন্দব কাবা ১১৩ 


ভাঁরতচন্দ্রও বিছ্যাস্তন্দবের বিবাহের পর হ্ন্দরকে শ্বশ্বরালয়েই কিছু কাল বাঁস 
করাইয়াছেন। 
“ম্থন্দর বিগ্ধারে লম্বে. চোর ছিল। সাপু হসে যটাপৃজ। সমাপিল! ছয় মাসে অন্ন দিল! 


কতদিন বিহারে রহিল। বংসরেব হইল তনয় । 
টান শুভদিন পরকাশ সুন্দর বিদ্বারে কন যাব আমি মিকেতন 
বিদ্যা সতী পুর প্রসবিলা ॥ ভারত কহিছে ঘুক্তি হয় ॥” 


ভীরতচন্্র শন্দরকে স্বপ্পাদর্শন কবাঁন নাহ । বলবােল কাব্যে বিগ্ভার পিতৃগৃহেই সন্তান 
প্রমবের বিষয়টি বর্ণমান শ্বক প্রভৃতির ন্যায় ভাবতচন্দ্রেরই গ্রভাবপ্রস্থত নহে কি? সন্দবের 
দেশগমন সন্বন্দে ভারতচন্্র পিখিয়াছে ন-- 


“সুন্বর বলেন রাঁম। মান নিকেতন। বিছ্য! বলে হোৌক প্রভু পাবিব তাহাবে। 
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেব| লম মন ॥ বিধিরুত স্ত্বীপুরুষ কে ছাডে কাহারে ॥ 
(তোমাব বাঁপেরে কহে বিদায় করহ । ক্ুপা করি করিয়াছ যদি অন্তগ্রহ । 
যদি মোবে ভালবাস স"২তি চলহ ॥ এই দেশে প্রত আর দিন কত রহ ॥” 


তারপর বিদ্যাস্ন্দরের কথ কাটাকাটি ৯লিল। কৌতুকচ্ছলে উভয়ে সন্ন্যাসী-সন্ামিনী 
সাঁজিলেন। এত করিয়াও বিদ্যা! যখন ভুলাইঈতে পারিলেন না তখন বিছ্য। বারো মাসের 
সুখের কথ। শুনাইলেন। স্থুন্দর ভূলিলেন ন। বাঁজাবাণীর নিমেধবাক্য এড়াইয়। জন্দর 
স্্রীপুর লইয়। দেখে ফিবিলেন | 


১২। লিগ্ভান্ুন্দরের স্বর্গলাভ 


গোবিন্রদাপ স্থন্দবেণ গৃঙে প্রতাাগমনেব পর হইতে স্বগল।ভ পমণ্ত প্রপঙ্ঘটি (তিনটি 
প্রকবণে বিভক্ত কবিয়াছেন -( ক) বিদ্বাস্থন্দবের দেশে প্রত্যানতনে নগরীতে উত্সব, 
(খ)নৃপবরের কালীপৃজা এব* । গ) বিগ্বান্ন্দরের স্বগযাত্র। ও রাজপুরীতে শোক । 

গোবিনাদাপ লিখিয়াছেন, জ্ন্দর শ্বশুবালয় হইতে যাত্র! করিয়! ছয়মাসে নিজদেশে 
উপাস্থত হইলেন। রাজ। চরমুখে পুত্রের আগমনবাতা শুনিয়। অন্চরগণ সঙ্গে আগাইয়। 
গেলেন । রাণীর! প্রাসাদে বাহির বিহঙ্গ' হইতে দৃবে সুন্দর আসিতেছে দেখিতে লাগিলেন । 
পিতাকে দেখিয়া সুন্দর বথ হইতে নায়িলেন ও পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুনরায় রথে 
চড়িয়। পিতাপুত্রে গুহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । স্বন্দর জননী ও বিমীতাদিগকে প্রণাম 
করিলেন্-তীহার। পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ কবিয়! ঘরে লইলেন। তাহার পর রাজ। 
চতুভূ'জা কাঁলীমৃতি নির্মাণ করিয়া পৃজাব আয়োজন করিলেন। 

কিছুদিন স্বথে কাটিবার পর দেবী সুন্দরকে হ্বপ্ন দিলেন যে, তাহার ব্বগের বিদ্যাপর ও 
বিদ্যাধরী, তাহাদের স্বগে যাইবার পময় হইয়াছে। সুন্দর পিতাঁমাতাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত 
জানাইলেন । রাঁজা রাণী অনেক বুঝাইলেন ও কাদিলেন। কিন্তু বিছ্যা ও স্থন্দর স্বর্গে যাইবার 


ইচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। যমদূত তীহাদিগকে খমের কাছে লইয়া যাইতে 
আসিয়া বোক1 হইয়া গেল । দেবী চতৃভূজ শ্বয়ং দিবা রথে তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া গেলেন । 


১১৪ সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [২য় সংখা 


কষ্ণরাঁম সংক্ষেপে সুন্দরের সহিত পিতামাতার মিলন বর্ণন! করিয়া! লিখিয়াছেন--রাজা 
গুণঘিন্ধু পুত্রকে রাঁজকাধ শিখাইয়৷ রাঁজ্য সমর্পণ করিয়া! তপস্তা করিতে তপৌবনে চলিয়া 
গেলেন । তাহার পর বিদ্যা পুত্র প্রসব করিলেন। ক্রমশ: পুত্র বড় হইল, তাহার সহিত মসান 
রাজার কন্তাব বিবাহ হইল । অবশেষে দেবী স্বপ্পে স্ুন্দরকে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করাইয়া 
দিলেন। স্থন্দর কালীমুতি স্থাপন করিয়া পূজা করিলেন। তাহার পর পুত্র পদ্মনীতকে 
রাঁজ্যে অভিষেক করিয়া সন্ত্রীক কৈলাসে চলিগ! গেলেন । 

রামপ্রসাঁদ বিষয়বস্ততে কৃষ্ণরামেরই অন্ুসবণ কবিযীছেন । তবে সব প্রকরণই একটু 
বিশদভাবে ব্্ণন। করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে (১) স্ুন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুদ- 
গমন, (৯) বিছ্যাকে দর্শনার্থ পুরবাঁসিনী নাঁরীগণের আগমন, (৩) স্থন্দবের স্বরাজ্যাভিষেক 
এবং বিগ্ভার পুত্রোৎপত্তি, (৪) গ্রন্দরের দক্ষিণকালিকামুতি সংস্ীপন এবং শবসাঁধনোগ্যোগ, 
(৫) শবসাধন, (৬) পুগ্র পদ্মনাভকে রাঁজা দিয় বিদ্ান্ন্দবের শ্বর্গীরোহণ এই কয়টি 
প্রকরণ আছে | স্ুন্দবের শবসীধন ব্যাপারটি রামগ্রসাদের বৈশিষ্ট্য । সাঁধক তান্ত্রিক কবি 
রামগ্রসাদ কাঁলীপুজার এই তান্িক প্রক্রিয়াটিব বণনা ন| করিয়! পারেন নাই । 

রাধাকান্ত, মণুস্থদন ও বলরাম, তিন জনেই সুন্দরের পুত্র সদাঁনন্দকে বাঁক্ষসীর দ্বাব। 
ভক্ষণ ও বালীপুজান ক্ষনে ভাহ।এ পুসজন্মলীভের কএ। উল্লেখ করিয়াছেন । বলরামের মতে 
কাহিনীটি এইরূপ--স্থন্দর গৃহে ফিরিয! আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন । স্রন্দরের পিতা! 
আব কালীপুজ। করেন না । দেবী তথম পূজ। 'প্রচাবেব জন্য আগ্রহাৰ্িতা হইয়া রাক্ষপীকে 
মাণিকানগরে পাঁঠাইলেন হ্বন্দরের পুত্র সদানন্দকে খাইতে । রাক্ষপী গিয়া সদানন্দের 
বুক চিরিয়া তাহাকে খাইয়া ফেলে । বিদ্যা মুছিতা। হইয়া পড়িলেন। সুন্দর ক'লীপুজা 
করিয়া সদানন্দের জীবন উদ্ধার করিলেন। গুণসাগর তাহাব পর কালীর পূজা করিতে 
আরম্ভ করিলেন । দেবী গুণসাগবের কাছে বিদ্ধ! ও স্ুন্দরূকে স্বর্গে লইয়। যাইবার প্রস্তাব 
করিলে গুণসাগর বলিলেন-“আগে আমি মরি, তবে পুত্র ও বধূকে লইয়া যাইবেন।” 
দেবী কলিকালের চরিত্র বর্ণনা করিয়। বলিতেছেন-__ 

কলির প্রধান মাত্র হব হরিনাম । 
এইমাত্র ভরসা! ভণয়ে বলরাম ॥ 

ইহার প্ধ দেবী বিদ্য্ন্দরের হাত ধরিয়। রথে তুলিয়া লইলেন। যমদূত আঁসিয়। 
বিছ্যান্ুন্দরের স্বর্গগমনে বাধা দ্রিল। পরে যম আসিলেন, ইন্দ্র আসিলেন, ব্রদ্দ। আসিলেন, 
নারায়ণ আসিলেন, শিব আসিলেন। দ্রকাঁলী সকলকেই পরাজিত করিলেন । 

রাধাকান্তের কাব্যে বলরামের বধিত বিষয়গুলি সবই রহিয়াছে, তবে কিছু সংক্ষিপ্ত 
আকারে । মধুস্থদন কোন কোন অংশ একটু বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন | যথা 
পুত্রের মৃত্যুতে বিদ্যার বিলাপ, দ্রেবী কালিকার নিকট সদানন্দের খেদ ইত্যাদি। 

ভারতচন্দ্র বিছ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন 
এবং সংক্ষেপে বলিয়াছেন, রাঁজা গুণলিন্ধু ব।জ্যভার অর্পণ করিলে সুন্দর নানা মতে 
কালীপুজা করিলেন। জ্ুন্দরের পৃজায় কালী তাঁহার সম্মুখে আবিভূতি হইয়া বলিলেন_- 
“ভোরা মোর দাস দাসী শাপেতে ভূতলে আসি ব্রত হইল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাঁস 

আমার মঙ্ধল প্রকাশিল!॥ নানামতে আমারে তৃষিল! 1” 


ইহাতে উভয়ের দিব্যজ্ঞান হইল। তাহার! দ্রেবীর চরণ ধবিয়। কাঁদ্দিলেন এবং বাঁপমাকে 
বুঝাইয়া। পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া দেবীর সহিত স্বর্গে চলিয়া গেলেন। ভারতচন্্র স্থন্দরের 
পুত্রের নাম উল্লেখ করেন নাই। 
(সমাঞ্চ) 


পরিবৎপৃথিশালার রক্ষিত 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৫৭৬। মহাভারত _উদ্‌যো গপর্বব। 


রচয়িতা কাশরাম দাস। পত্র ১১০৩ 
মন্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃ্ায় ৬ হুইত্তে ৮ পউক্তি পধ্যন্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৪ % ৪৪০ ইর্চি। লিপিকাল ১৯৮৩ 
সাল। আরম্ভ-_ 


৭ জীত্রীরাম: | 


অথ মহাভারথ উতলোগ পব্ৰ লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় বলেন কহ মুনি তপোধন | 
নত্যে হইতে মুক্ত যদি হইল পঞ্চ জন ॥ 
তদস্তরে কি করিল! পাওরু নন্দন। 
আপন বিভাগ রাজ্য পাবা]র কারণ॥ 
কোন দূত পাঠাইলা হস্তিনা নগরে। 
ধৃতরাষ্টী আদি সভা বুঝাবার তরে ॥ 
উত্তরগোগৃহের যুদ্ধে কৌববপ্রধান। 
অজ্দ্রনের হাথে বহু পায়্যা অপমান ॥ 
হস্তিনা আসিয়া রাজ! করিল বিচার । 
কহ শুনি মুনিবর করিআ বিশ্তাণ ॥ 
ভণিতাঁ_ 
দে পদকমলে কহে কাশীরাঁম দাস। 
তকত জনের নদ] পুর অভিলাষ ॥ 
শেষ-- 
কহিল উলুষ্ক গিআ সকল কথন। 
সৈন্থ মব সাজিলেন বাজী দুধেযাধন ॥ 
আর দিন প্রভাতে আইল নববর 
মহায় করিয়া গেল! সংগ্রাম ভিতর ॥ 
আউি যশ বাড়ে বিত্ত হত ত স্থন্দর। 
মহাভারতের কথা অমৃত সৌঁনর ॥ 


বিজয় পাগুবকথা অমুভলহরি। 

শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে ভগ্গি ॥ 

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার। 

অবহেলে শুনে যেন নকল সংসার ॥ 

ক্ষেণেক শ্রবণে নিষ্পাপ হয় চিন্ত। 

এত দরে উদযোগপবর হইলা সমীপ্র ॥ 
ইতি উত্যোগ পন্ন স্যাঞ্চ॥ থা দিষ্টং 
[ ইত্যাদি] ইতি সন ১০৮৩ মাল তারিখ 
১৮ জৈষ্টা রোজ বুধবার পিখিতং শ্রকিমোরি- 
চ্জন দাস সাঁং বাপিঠ্য। পুর্ববাড় তরফে 
ভূঞ/ভ৭ অহ তালুক। এ পুস্তক ছে হদে 
তাহার চোগ্ পুকস নরকে পড়ে ॥ 


৫৭৭1 মহাভারত _উদযোগপর্বব । 


রচয়িতা কাশীরাম দাপি। পজজ ৫৬, 
সম্পূর্ণ। প্রথয় ও শেষ কতিপয় পত্রের 
দক্ষিণাংশের কতক অংখ নাই। বাঙ্গালা 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্টায় ৯ হইতে ১৬ 
পড়কক্তি পধ্যন্ত লেখা । পরিমাণ ১৩৯৪৮ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১১৮৫ সপাল। আবস্ত-_ 

শ্ুকৃষণায় নম ॥ 
অথ উতজোগপর্বব লিখ্যতে ॥ 
জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 

সত্য হতে মুক্ত যদি হইল পঞ্চ জন ॥ 

তদন্তরে কি কশ্ম করিল পিতামহগণ। 

আপন বিভাগ রাজ্য পাবার কারণ॥ 
কোন দূত পাঠাইলা হন্থিন। নগরে । 
ধৃতরাষ্ট্র আদি দুর্য্যোধনে বুঝাবাঁরে ॥ 


১১৬ 


উত্তরগো গৃহযুদ্ধে কৌরবপ্রধান। 

অজ্ছীনের হাথে বড পাইল অপমান ॥ 

শিবিরে আমিএ]া বাজী কি কৈল বিচার। 

মুনিবর করিএণ! বিস্তার ॥ 

শেষ ও ভণিতা-_- 

না ভাবিহ ছুষ্থ মাতা জাই নিজ স্থানে। 

এত বলি দণ্ডবৎ করিল চবণে ॥ 

মাএ গ্রণমিঞা গেল কর্ণ নিকেতনে। 

অশ্রুত লোচনে কুস্তী আইল। নিজস্থানে॥ 

মহাভারতের কথা অমৃত্তলহরী । 

কাহার শকতি ইহা বলিবারে পারি ॥ 

ব্াসবিরচিত কথা অমৃত সমান । 

সংসারে দুর্লভ নাহি ইহার সমান ॥ 

কাশীরাম দাদ কহে বন্দিঞা নারায়ণে। 

নিরবধি বহু মন গৌবিন্দচরণে ॥ 

উদ্যোগ সমাপ্ত শুনিল জন্মেজয়। 

ভীম্ঘপর্ষেবের কথ! কহ মুনি মহাশয় ॥ 
ইতি উৎজোগ পর্ব সমাপ্ত হইল ॥ সন ১১৫ 
সাল তাং ৭ মাঘ বোজ রবিবার ॥ গাঁজন 
হইএগছে তাহাতে বেলা নিরোপন হইল ন। ॥ 
কাগস কিছু জিয়াদ। ছিল সেই এই পুস্তক 
শ্রীরামস্বরণ সিংহ আর." 
বটা। 


দায় করে সেসকল 


৫৭৮। মহাঁভারত- ভীক্মপর্্ষ। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ১-১১০ 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙক্তি পধ্যন্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৪ * ৪৪০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১০৫৭ 
সাল। আরম্ত-- 

৬৭ শ্রীশ্রীকষ্ণ শ্বরনং ॥ 
অথ ভীম্মপর্ব লিক্ষতে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিক' 


[২য় সংখ্যা 


জগ্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন। 
তার পর কি করিলা পিতামহগণ ॥ 
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন । 
অমৃত সমান এই ব্যাসের ব্ণন ॥ 
মভা করি বমিলেন বাজ! ছুধ্যোপন | 
চরমুখে আদেশিলা যত সভাজন ॥ 
শুনিয়া রাজার আজ্ঞা আইল ততক্ষণ। 
ভীম্ম দ্রোণ কূপাচাধ্য রাধার নন্দন ॥ 
অশ্বথাম! সোমদত্ত বাহলীক স্থযতি | 
শল্য ভগদন্ত আর স্থুশম্ম ডি! ॥ 


সভ। হরর বলে কুরুনরবরে । 


সংগ্রামে বাহিনীপতি করিব কাহারে ॥ 
ভণিতা-- 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্‌। 


প্রথম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান ॥ 
শেষ 
শরশয্যায় ভীশ্ম বীর তথায় রহিল। 
ধম্মরাজ আপন শিবিরে চলি গেল ॥ 
আনন্দে পাগুবগণ কণিল প্রয়াণ। 
অদ্জ্রনের আগেতে চলিল! নারায়ণ ॥ 
বিজয় পাণবকথা! অমৃতলহগী। 
শুনিলে আপদ থণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
আঘু যশ বুদ্ধি হয় পাপের বিনাশ। 
একাছ্ছে নিলা হয় ১০০৪ বাদ। 


জন্মেজয় র|জ! টি অন্ুপাম। 

তাহার চরিক্জ হয় জগত বাখান ॥ 

কাশীরাম দা কহে পাচালীর মত । 

দশম দিবসের যুদ্ধ হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি ভিন্বপর্ব্ব সমাণ্চ॥ সঃ রঘুনাথপাএর 
পামারপাড়া শ্রীচিনিবাস খা সন ১০৫৭ সাল 
তা: ২৪ আস্বিন॥ রোজ বুদবার॥ ৪ চাবি 
দণ্ড বেলা তাকথে সমাপ্ত ॥ 


পাশ 


৬৩ বর্ষ] 
৫৭৯। মহাভারত-_ভীক্ষপর্বব | 


রচঙ্তা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, 
৪-৩৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গীলা তুলট কাঁগঙ্গ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পরডক্তি পর্য্যস্ত 


লিখিত । পরিমাণ ১৪ * ৪1০ ইঞ্চি । লিপি- 
কাল ১৮৪ সাল। আরমস্ত-- 
৬৭ স্ত্রীহরি; ॥ 


অথ ভীম্মপর্ব লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় কহে কহ শুনি মুনিবর। 
উলুক কহিল গিয়া সকল উত্তর ॥ 
তবে কোন্‌ কন্ম কল দুর্য্যোধন বীর। 
কোন কম্ম কৈল তবে রাঁজা যুখিষ্টির ॥ 
বৈশ্‌ম্পায়ন কহে শুনহ নৃপবর। 
দুই দলে সংগ্রাম হইল বহুতর ॥ 
কৌরব পাগ্ডব তবে সব সমুদিত। 
পৃথিবীর জত রাজা আইল! ভূরিত ॥ 
কুরুক্ষেত্রে আসিফ মেলিল নভে." | 
জার জেই সৈন্তের সহিত অন্সরি ॥ 
সভে মহাবীধ্যবস্ত সংগ্রাষে নিপুণ | 
সভে রণে বিশারদ কেছো। নহে ন্যুন ॥ 
তজ্জন গর্জন সতে করে অহঙ্কীর। 
সভে মহাব্লবন্ত সংগ্রামে যুঝার ॥ 
ভণিতা-_- 
ভীম্মক পর্বের কথা বিচিত্র ভারত গাখা 
শুনিলে কলুষ জাঁয় নাশ। 
কমলাকান্তের সত হেতু স্বজনের গ্রীত 
বিরচিল কাশীরাম দাস। 
শেষ- 

কর্ণ বীর আনিয়! ভীম্মেরে প্রণমিল। 
ভীঙ্ম বীর তার তরে আশীর্বাদ কৈল॥ 
ভীম্মপর্বব স্থধারস জেই জন শুনে। 
আয়ু যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে । 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১১৭ 
ইহার শবণে জত স্থখ লভে নবে। 
তাদৃশ নাহিক স্বথ স্বর্গের উপরে ॥ 
মহামহারাজীগণে হইল কালপ্রীপ্ত। 
এত দূৰে ভীম্পর্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি ভিক্মপব্ব সমাপ্ত ॥ সন ১১৮৪ সাল 
তারিখ ৭ বৈসাথ ॥ সাঙ্গ হইল | লিখিতং 


শ্রীগৌরমৌহন সেন সাকিন ওড়িহা জথা দৃষ্টং 
[ইত্যাদি 11 এ গ্রন্থ জে চুরি করে তাহাকে 
গোবধ ব্রদ্ধবপের--জে পাপ হয় তাহাই 
হইবেক। 


৫৮০। মহাভারত-_ভীন্মপর্বব। 


রচয়িতাকাশরাম দাস। 
মন্পূর্ণ। বাঙ্গীল। তুলট বাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯» হইতে ১২ পডক্তি পধ্যস্থ লিখিত। 
পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১১৮৯ সাল । আরম্ভ 

৭ ভিক্মপর্ব লিখতে ॥ 

রাজার বচনে যাত্রা করিল সর্বজন । 

লগ্র করি সৈন্তগণ গেল ততক্ষণ ॥ 

তনে যুধিষ্ঠির সহ মব ভ্রাতৃগণ। 

সপ্ত অক্ষৌহিণা সেনা করিয়া সাজন ॥ 

সেনা ভাগ করি নিল নব মেনাপতি। 

সব সৈন্য সাঞ্জিল কৃষ্ণের অনুমতি ॥ 

শকষ্ণ বলিল তবে শুন নুপবর। 

সব সেনাপতি তব ইন্দ্রের সোসর ॥ 

ভীমসেন ধনগ্য় মা্রীর নন্দন । 

আঁ আর বাজাগণ বড় বিচক্ষণ ॥ 

ক্রুপদ অভিমন্্যু বিরাট মহাশয়। 

এক এক দেনাপতি মরে দুর্জয় ॥ 

সাত্যকি প্রদ্যুন্ন আদি অজ্ঞনের দলে। 

মহাযুদ্ধ করিবেক রাঁজা যে সকলে ॥ 


পত্র ১-২৯) 


১৫1০ ৮৫885 


১১৮ 


বিন্দ আর অনুবিন্দ ভীম্মক রাজন্থত। 

এ সকল মহাযোদ্ধা সংগ্রামে পূজিত ॥ 
ভণিতা-_ 

কাশীরাম দাস কয় শুন সাধু মহাশয় 

ভীম্মপর্বব ভারত কথন। 
মহাভারতের কথা শ্রবণে খণ্ডয়ে ব্যখ। 
ভজ সাধু গোবিন্দচরণ ॥ 

শেষ 

ভীম্মের বচন না শুনিল দুষ্যোধন। 

রাজাগণ লা গেল শিবিরে তখন ॥ 

তবে কর্ণ আসিয়! ভীম্মেরে সস্তাষিল। 

ভীম্ম বীর তাহারে অনেক পেশংসিল ॥ 

তবে কর্ণ বীর গেলা আপন শিবির । 

শরতল্লে রহিলেন ভীম্ম মহাবীর ॥ 

বিজয় পাগ্ডবকথা অমৃতলহরী | 

শুমিলে অধশ্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 

মহাভারতের কথা অমুত সমান। 

কাশীরাম দাস কহে ভীন্মপর্বব সমাধান ॥ 
ইতি ভীত্ম পর্ব সমাপ্ত ॥ শ্রখোসাল দ্েবশম্মণঃ 
স্বাক্ষরযিদং ॥ শ্রীকাশীনাথশম্মণ: পাঠার্থং ॥ 
শকাঝাঃ পোমবার অমাবাস্থ। 
২২ ফাঁন্তন মন ১১৮৯ সাল। 


১৭০৪ । 


৫৮১। মহাঁভারত- ভীনম্মপর্র্ব। 


রচয়িতা_-কাশীরাম দাস। 
১৫-৭১, 4৪-১৪৮, অসম্পূর্ণ । প্রথম পত্রের 
প্রথম অংশের কতকটা নষ্ট এবং অন্য কতক- 
গুলি পত্রের লেখ অস্পষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গালা 
তুলট কাগর্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৮ 
পঙক্তি পধ্যস্ত লিখিত। পরিমাণ ১৩৫1০ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১১৯৮ সাল। আরম্ত-_. 


পত্র ১-১৩ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' 


[২য় সংখা 
শ্রীহরি। 


তবে কোন কম্ম কৈল দুর্যোধন বীর। 
কোন কম্ম কৈল তবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ 
কোন২ বার আইল সংগ্রাম ভিতরে। 
প্রত্যক্ষে সকল মুনি কহিবে আমারে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর। 
দুই দলে সাজিল অনেক আসয়ার ॥ 
কৌরব পাগ্ুডব তবে সকল সহিত। 
পৃথিবীর জত রাজা আইল তুরিত ॥ 
অহঙ্কারে জত রাজা আইসে'..ধারী। 
জার জেই সৈন্য সঙ্গে আইল আগুসরি ॥ 
সভে মহাবলবস্ত সংগ্রামে নিপুণ । 
সভে রণে বিশারদ কেহো নহে উন ॥ 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সম এক২ বীর । 
যুগাস্তের ধম জেন কম্পিত শরীর ॥ 
তঞ্জন গঞ্জন সভে করে অহঙ্কার । 
সভে মৃহাবীধ্যবস্ত সংগ্রামে যুঝার ॥ 
ভণিতা-_ 
দ্বিতীয় দিবসে যুদ্ধ ভীম্মপর্ধের হয়। 
ব্যাসবিরচিত তাহ। কাশীদাসে কয়॥ 
শেষ _ 
কর্ণ আদি সভে আসি ভীম্ম সম্ভাষিল। 
ভীত্ম বীর কর্ণকে বহুত প্রশংসিল ॥ 
কর্ণ বলে পিতামহ করিয়ে প্রণাম । 
যুদ্ধে পড়ি স্বর্গে জেন আসি তব স্থান ॥ 
এই আশীর্বাদ তুমি করহ আমারে। 
অঞ্জন সহিত কোথা পাইব সমরে ॥ 
তোম] হেন বীর জেই কৈল পরাজয়। 
কেবা জিনিবারে পারে পাগুব ছুঙ্জয় ॥ 
এতেক শুনিয়। ভীম্ম কর্ণের বচন। 
সাধু২ প্রশংস! করেন তত ক্ষণ॥ 


৬৩ বর্ষ ] 


কুরুগণ চলি গেল আপন শিবিরে । 
শরনঘ্ব, শয়নে রহিল] ভীম্ম বীরে ॥ 
পিতামহে বহুমত স্তবন করিয়া । 
কৃষ্ণ আর গুরুজনে সকলে বন্দিয়] ॥ 
কৃষ্ণ সহ পঞ্চ ভাই চলিল1 শিবিরে । 
যুদ্ধ পরিবদ্ধ করি নানা অস্ত্র সাবে। 
দুষ্ট মন্ত্রিগণ লঞা কুরুনবূপতি। 
বিচার করহ সভে ইহার যুগতি॥ 


ইতি শ্রীমহাভারথে ভিন্বপর্ধবে দশম দিবষের 
যুদ্ধ নামেতি সমাপ্ত ॥*| লিখিতং শ্রীরামন্বরণ 
শীংহ সাকীম বালিয়া পরগণে ধাওয়া সরকার 
ওড়স্ব বাঙ্গলা য়ামলে ইঙ্গরেজ কুম্পানী ইতি 
সন ১১৯৮ সন এগার সও আটানব্বই সাঁল। 
এ পুস্তক অনেক মিহনতে লিখিলাম জে ইহা 
চুরি করিবেক তাহার সত্য নাষ হইবেকমিতি 
তাঁরিথ ৬ বৈলাখ দ্দিতিয় প্রহর সময়ে সমাপ্ত 
হইল ॥ 


সি 


৫৮২। মহাভারত- দ্রোণপর্বব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ১-২, 
৫-৬০, অসপ্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঞ.ক্তি পর্যাস্ত 
লেখা । শেষের কতিপয় পত্রের লিপি অস্পষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । পরিমাণ ১৩১৯ ৪|০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১০০০ সাল। আরম, 

৭ শ্রীতরীহূর্গা ॥ 
ভ্রোণপর্বব লিক্ষতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

সমরে পড়িল যদি ভীনম্ম মহাশয় ॥ 

দশ দিন করি যুদ্ধ মারি সেনাগণ। 

আপন ইচ্ছা আছি তেজিব জীবন ॥ 


তি 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১১৯ 


ভীম্ম যদি পড়িল আকুল দুর্যযোঁধন । 
হাহাকার করি সভে করএ রোদন ॥ 
মহামাদে রোদন করএ সেনাগণ। 
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিল দুর্ষ্যোধন | 
ভীম্মের মরণে কর্ণ অনেক পাইল ত্রাস ! 
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস ॥ 
হেন কালে তুর্য্য।ধন ইচ্ছিলা বিচার । 
কারে সেনাপতি করি কে করিবে পার ॥ 
তোমা বই যোদ্ধাপতি নাহিক আমার। 
কেবল ভরসা! মাত্র করিএ তোমার ॥ 
উপরোঁধ করি ভীম্ম না করিল! রণ। 
তুমি মোরে ধরি দিবে ধর্মের নন্দন ॥ 
ভণিতা_ 


ভারত চরিত্র শরবণে অমৃত 
ব্যালমুখে পরকাশ । 
কামস্থ থেয়াতি দেবকুলে স্থিতি 


বিরচিল কাশী্দাস ॥ 
শেষ-_ 
রত্বপিংহাসনে বৈদে ধর্শের নন্দন 
ভ্রাতগণ সহ দভে আনন্দিত মন ॥ 
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করাল্য ভোজন । 
যুদ্ধ শান্তি হয়্যা সে কবিল শয়ন ॥ 
সঞ্জয় কহেন যুদ্ধে ভ্রোণের মরণ। 
শুনি শোকে ধৃতরাষ্ট্র করয়ে রোদন ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় শুনে । 
এত দূরে ভ্রোণপর্বব হৈল সমাধানে ॥ 
কাশীরাঁম দাদ কহে করি জোড় করে। 
ভ্রোণপর্ক সমাপ্ত হইল এত দুরে 
সাটি পাতে সমাপ্ত । জথ দিষ্ং [ ইত্যাদি। ] 
**ইতি সন ১০** সাল তারিখ ২৭ ফ়াগন 
রোজ বৃহস্পতি বারে তিথি চতুদ্দিপি কৃষ্ণ- 


পক্ষে ॥ লিখিভং শ্রীদিদাম পাল পুস্তক নিজ ॥ 


১২৩ 
৫৮৩। মহাভারত--ড্রোণপর্ব্ব। 


রচয়িতা-_কাশীরাঁম দাসপ। পত্র ১-৬৭, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তৃলট কাঁগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পডঙ্ক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ 
১৩5০ * 81০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৭২ সাল। 
আরম্ভ-_ 

৭ শ্রীশ্রী হবিঃ। 

বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

সমরে পড়িল যদি ভীম্ম মহাশয় | 

দশ দিন যুদ্ধ করি মারে সেনাগণ। 

আপন ইচ্ছায় তিহো তেজিল জীবন ॥ 

তীল্স ঘুদি পড়িল! আকুল হুর্ষেযোধন। 

হা হা ভীম্ম এব করি করয়ে রোদন ॥ 

হাহা শব্দে রোদন করয়ে সেনাগণ। 

কর্ণে ডাকি কহিতে লাগিল! ছুধ্যোপন ॥ 
ভীঙ্ষমের মরণে কর্ণ হদে পাইল ভ্রাস। 

যুদ্ধ করি প্রাণ দিব কহিলেন ব্যাস॥ 

হেন কালে দুর্যযোধন করয়ে বিচার । 

কারে সেনাপতি করি কে আছে আমার ॥ 

কেবল ভরসা আমি করিয়ে তোমার । 
রুঝিয়া করহ ধুকি। রি করি হ্হা ॥ 


হেন কালে কহে টির রি [ 
দুধ্যোধনে ডাকি বৈল শুনহ যুগতি ॥ 
কর্ণ সেনাপতি নহে ভ্রোণ বিদ্যমানে । 
পৃথিবীতে বীর নাঞ্ি দ্রোণের মমানে ॥ 
শেষ ও ভণিতা-- 
মুনি বলে শুন জন্মেজয় নৃপবর। 
ভ্রোণীচারধ্য পড়ি গেল৷ সমর ভিতর ॥ 
সন্ধ্যার সময়ে দ্রোণ পড়ি গেল! রণে। 
রোদন করয়ে জত কুরুসৈন্যগণে ॥ 
দুর্য্যোধন রাজধ। কান্দে করি হাহাকার 
সৈম্তমধ্য মহাশঝ ক্রন্দন অপার। 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিফা 


[২য় সংখ্যা 


হেন কালে আল্যা তবে বীর অশ্বথাম] । 
কৃতবম্ম। সঙ্গে আর কৃপাঁচা্য মাম] ॥ 
পিতার বিনাশ দেখি হইল! অস্থির । 
শোকে অচেতন হল্যা অশ্বথাম! বীর ॥ 
ষ্টছায়হাথে শুনি পিতার মরণ। 
মহাকোপে কাপে বীর প্রোণের নন্দন ॥ 
দুধ্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের কোঙর। 
আমি জে কহিয়ে তাহ। শুন নৃপধর ॥ 


গোবধেতে ব্রহ্মবধে জত হয় পাপ। 
ধষ্টছাম না মারিয়া যদি এড়ি চাপ ॥ 
এত শুনি আনন্দিত কৌরবকুমীর । 
যুদ্ধ নিবঙিয়। গেলা স্থান জে জাহার ॥ 


বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে । 

কাশীরাম দেব কহে গোবিন্দচরণে ॥ 
ইতি ভ্রোণপর্বব দমাপ্তং ॥ জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি]। 
লিখিতং শ্রীকুডারাম দাঁধ চন ॥ সাকীম 
হাজীপুর॥ পুস্তকমিদং শ্রীগোকুলদাস ঘোঁষ 
সাকীম উদয়গঞ্জ পরগনে বর্দা সরকার 
মন্দারণ সন ১১৭২ সাল তারিখ ৬ চৈত্র রোজ 
রবিবার। বেলা ডেড় প্রহরের কালে 
সমাঞ্চং ॥ ইতি ॥ 


৫৮৪। মহাভারত-প্রোণপর্ব্ব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দাদ। পত্র ৫-৪৫, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পও-ক্তি পর্য্স্ত লিখিত। 
পরিমাণ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১১৯৯ সাল। পঞ্চম পত্রের আরম্ত-- 

আর দশ বাণ এড়ে তাঁর। হেন ছুটে । 

আচার্য্যের বুকে গিয়! বঙ্জ হেন ফুটে ॥ 


১৫।০ ১৮895 


৬৩ বর্ষ] 


বাঁণ খ[ঞা দ্রোণাঁচাধ্য হল! অচেতন। 
হাহাকার করিয়! ধায় জত সেনীগণ।॥ 
আর রথে করি তবে দ্রোণেরে লইল। 
রথ লইয়! সারথি সত্বরে পালাইল ॥ 
দ্রোগভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর । 
বাঁণবৃষ্টি করিয়। সব করিল অস্থির ॥ 
ভীম দুর্যোধনে তবে হুইল সমর । 

সব যোদ্ধাগণ দেখে থাকি অন্যত্তর ॥ 
গদাযুদ্ধ করে দৌহে দৌহার উপর । 
হুঙ্কার শব্ধ ছাড়ে মহা ভয়ঙ্কর ॥ 
বায়ুবেগে গদা গোট] ফিরায় মন্তকে । 
মহাক্রোধে ছুই জন প্রহারে দুঙাকে ॥ 
পর্বত উপাড়ি দৌহে দুহার উপর। 
ছুই দিগে ছুই জন ছুই মহীধর ॥ 
গদার প্রহারে দুই জন হুইল1 জঙ্জীরু। 
নিশ্তেজ হইল] ধূতরা্রের কোউর 
যুদ্ধ এড়ি দুর্যোধন পলাইয়া জায়। 
মহাবীর ভীমসেন পাছে পাছে ধায় 


ভণিতা-- 
ভারত চরিত ব্যাস বিরচিত 
শ্রবণে কলুষ মীশ। 
কাযস্থে উতৎ্পতি আযি হীনমতি 
বিরচিল কাশীদাস ॥ 


শেষ 
মুনি বোলে শুন জন্মেজয় বৃপবরে । 
ভ্রোণাচার্ধা পড়ি গেল সংগ্রাম ভিতরে ॥ 
সন্ধ্যা সময়ে প্রোণ পড়ি গেল রণে। 
রোদন করয়ে জত কুরুসেনীগণে ॥ 
দুর্য্যোধন রাজ! কান্দে করি হাহাকার । 
সৈম্যমধ্যে মহাশব্দ রোদন অপার ॥ 
হেন কালে তথা উপনীত অশ্বখামা। 
কৃতবর্মা হে আইল কৃপাচার্ধ্য মাম ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬১ 


পিতা* নিধন শুনি হইলা অস্থির । 

শোকেত অস্থির হইল অশ্বখাঁমা বীর ॥ 

ধষ্টছবাম়হাঁতে শুনি পিতার মরণ । 

মহাকোপে কাপে বীর দ্রোণের নন্দন | 

দুর্ধ্যোধন চাহি বোলে দ্রোণের কোওর। 

আমি জে করিব রাজী শুনহ উত্তর ॥ 

বিনা ধৃষ্টছ্যুন্নবধে কব্চ যদি এড়ি। 

সর্বধন্ম নষ্ট হয় নরকেত পড়ি ॥ 

এত শুনি আনন্দিত কৌরবকোঙর। 

যুদ্ধ নিবন্টিয়া গেলা আপনার ঘর ॥ 

বৈশম্পীয়ন কহে জন্মেজয় শুনে । 

এত দূরে প্রোণপর্ব হইল সমাধানে ॥ 
ইতি ভ্রোণপর্বা সমাপ্ত ॥ পুস্তকমিদং 
শ্রীকাশীনাথ দেব্শশ্মণ: | শকাব্দাঃ ১৭০৪ 
সৌর আশ্বিণস্য পঞ্চমদিবসে বুধবারে অসিত- 
পক্ষে দ্বাদস্তাস্তিঘৌ। সন ১১৯৯ সাল তারিখ 
৫ আশ্বীন 


৫৮৫। মহাতাীরত- কর্ণপর্ব্ব। 


রচয়িতা-কাশীবাঁম দাস। পত্র ১-২৮, 
৩*-৪৪, অসম্পূর্ণ। কতিপয় পত্রের দক্ষিণাংশ 
ছিন্ন বলিয়া পত্রাঙ্ক নাই এবং শেষের ২ পৃষ্ঠার 
লিপি অস্পষ্ট । বান্গাল! তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ.ক্তি পর্যন্ত লেখ|। 


পরিমাণ ১৩1০ ৪।% ইঞ্চি। লিপিকাল 
১০০০ সাল। ক, চ, ড়, ঢ, এই কয় অক্ষরের 
আকার পুরাঁতন। আরম্ত-_ 

৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ ॥ 


জন্মেজয় বলে শুনি কহ তপোধন। 
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥ 
মহাবীর প্রোণাচাধ্য পড়িল সমরে। 
তবে আর সেনাপতি করিব কাহারে ॥ 


১২২ 


কিরূপেতে কর্ণ বীর হৈল পরাজয়। 
যুদ্ধবিবরণ কথ! কহ মহাশয় ॥ 

মুনি বলে শুনহ নৃপতিচূড়ামণি। 

কহিব অপূর্বব কথা ভারতকাহিনী ॥ 
ভীম্ম দ্রোণ হত হৈল সমর ভিতরে। 
দেখি ছূর্্যোধন রাজা চিন্তিত অন্তরে ॥ 
বহুবিধ বিলাপ করয়ে নরবর। 
কান্দিয়া বিধিরে নিন্দা করিল বিস্তর ॥ 
অশ্বথামা শকুনি সহিত দুর্যোধন। 
মস্ত্রণ। করিল তবে যুদ্ধের কারণ । 
প্রবীণ পুরুষ লব পড়িল সমরে। 

দৈবের বিপাকে হেন কালেতে সংহারে ॥ 
নির্ধারিয়! কহ সভে জেই যুক্তি সার। 
কাহার শরণে হব [ রণ ]সিন্ধু পার ॥ 


দুর্যোধন নুপতির শুনিঞা বচন। 
চিন্তিয়া স্থযুক্তি তবে বৈল সর্বজন ॥ 
কর্ণ সেনাপতি কর শুনহ নৃপতি। 
সর্বগুণে কর্ণবীর আছয়ে মহামতি ॥ 


শেষ ও ভণিতা-- 

খন পড়িল কর্ণ শল্য হইল বিবর্ণ 
যুদ্ধের নাহিক অপসর। 

আকধিল কর্ণশোকে রাজাকে শাস্তায় লোকে 
ছুধ্যোধন গেল! বাসাঘর ॥ 

তবে কষে করে স্তুতি যুিষ্টির নরপতি 
আজি মোর স্বস্থ হৈল মন। 

তুমি জার সারথি ভাগ্যবান্‌ সেই বী 
জিনিতে পারয়ে ত্রিতৃবন ॥ 

আজিবন্থমতী পাইলু আজি সে নৃপতি হইলু 
আজি সে সফল পরিশ্রুম। 

কর্ণবীর মহাবল পড়িল ধরণীতল 

গ্রামে সাক্ষাৎ যেন যম ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্যা 


হেন মতে সর্ধলোক পাঁসবিল দুঃখ শোঁক 
স্থথে কৈল শিবির প্রবেশ । 

আনন্দিত পাঁওবল বৃত্যগীত কৃতৃহল 
কুরুসৈন্যে শোকের আবেশ ॥ 


বিজয় পাগুৰ নাম পুণ্য কথা অন্পাম 
কাঁশী কহে পাচালীর মত। 
শুনি পায় চতূর্ববর্গ এত দূরে কর্ণপর্বব 
স্থধা সম হইল সমাঞ্ধ ॥ 
ইতি শ্রীমহাভারতে কর্ণপর্ধ্ব সংপূর্ণ। লিখিতং 
প্রীনিমানন্দ দান বেজ ॥ সাং বাঁকাদহ ॥ '* 
সন ১০০০ সাল তারিখ ২৭ কাত্তিক॥ জথা 
ৃষ্টং[ ইত্যাদি ]। 


৫৮৬। মহাভারত-_কর্ণপর্ব্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পর্র ১:৩০, 
স্ূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় 
৯ পঙক্তি কপিয়া লেখা । পরিমাণ ১৪ ১৫৪৪০ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১০৮* সাল। আরজ্ত-_ 


৭ শ্রীশ্রীকষ্ণ 
কর্ণপর্ব লিখতে ॥ 


প্রবীণ পুরুষ সব পড়িল সমরে। 

দৈবের বিপাক হেতু বধএ সংসারে ॥ 
ভীম্ম ভ্রোণ পড়িল চিন্তএ দুর্য্যোধন। 
কারে সেনাপতি করি কে করিব রণ॥ 
এতেক চিস্তিয়া রাজ! আকুল পরাঁণ। 
মন্ত্রিগণ আনি তবে করএ বিধান ॥ 
ছুধ্যোধন বলে সভে শুনহ বচন। 

মহাযুদ্ধে হইল দেখ ভ্রোণের জ্রিধন ॥ 
কারে সেনাপতি করি কে যুদ্ধ করিব। 
পাগুবেরে জিনিঞা মোহোরে রাজা দিব ॥ 


৬৩ বর্ষ ] 


এতেক রাঁজার শুনি বিনয়বচন। 
পরম পণ্ডিত সভে বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ 
মন্ত্রিগণ বলে শুন কহিএ তোমারে । 
সেনাপতি কর রাজা সুর্যের কুমারে ॥ 
সর্ববগুণে কর্ণ বীর হয় মহামতি। 
সেনা অভিষেক সভে কর শীদ্রগতি ॥ 
কর্ণ সেনাপতি হয়্যা করিবেক রণ। 
কর্ণ সনে বুঝিবেক পাব কোন জন ॥ 
কর্ণ বীর যুঝিবেক চিস্তি ছুর্য্যোধন । 
সেনাপতি অভিষেক কৈল ততক্ষণ ॥ 
কণে অভিষেক করি আনন্দ হৃদয় । 
অবশ্য করিব কর্ণ পাগুবেরে জয় ॥ 
ভণিতা-_ 
মহাভারতের কথা স্ধাসিন্কুবত | 
কাশীরাম দাস কহে পিম্স অনুব্রত ॥ 
শেষ 
শুনং মহারাজ! করি নিবেদন । 
অজ্জুনের বাণে কর্ণ হইল নিধন ॥ 
যুিষ্টির রাজা হইলা আনন্দে পৃণিত। 
কষ্ণাজ্বনে আলিঙ্গন দিলেন তুরিত ॥ 
যুধিষ্ঠির বলেন শুন দৈবকীনন্দন। 
আজি সে আমার শত্র হইল নিধন ॥ 
নির্তঘ় হইলাম আজি শুন নারায়ণ। 
এ তিন ভুবনে প্রভু তুমি সে কারণ ॥ 
তোমার চরণে জার আছএ ভকতি। 
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥ 
হেথা রাঁজ। ছুধ্যোধন কর্ণের কারণে। 
উঠি বসি রজনী করিল জাঁগরণে ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া দূর্যোধন নরপতি। 
কূপ অশ্বখামারে ডাকিল শীত্রগতি ॥ 
শল্য বাঁজা গ্রভৃতি তবে আইল সর্বজন । 
কাতর হইয়া কহে রাজা ছৃর্য্যোধন ॥ 


বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণ 


মহাভারতের কথা অযৃতলহরী। 

কাহার শকতি তাহ! বণিবারে পারি ॥ 

সত্যবতীহৃদয়নন্বম মুনি ব্যাল। 

পাচালি প্রবন্ধে কহে কাশীরাঁম দাঁস॥ 
ইতি কর্ণপর্ব সমাপ্ত ॥ জথ' দৃষ্টং [ইত্যাদি] । 
স্বাক্ষর শ্রীজগন্নাথ মজুমদার পুস্তক শ্রগোকুল- 
চন্দ্র যগ্রহারি মন ১০৮* সাল তাঃ ১৫ আপাঁড় 
এ পুত্তক জে হরে তাহার চদা পুরুষ নরকে 
পড়ে ॥ 


০০০০০ 


৫৮৭। মহাভারত- শল্যপর্বর্ব। 

রচফ্রিতা--কাশীরাম দ্াস। পত্র ১-১৬, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১* পঙ্ক্তি পর্য্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৪০ *৫€ ইঞ্চি। লিপিকাল ১৭৭৬ 
সাল। আরম্ত-_ 

৭ শ্রীক্রীরাম:॥ 
মহাভারত সৈল্য পর্ব ॥ 

জন্মেজয় রাজ] বলে শুন তপোধন। 

অজ্ছন সমাঁন বীর নাঞ্জি কোন জন ॥ 

কর্ণ হেন ক্ষেত্রিয় পড়িল জার বাণে। 

অজ্বন সমান বীর নাঞ্ঞ ত্রিতৃবনে ॥ 

ধন্য ২ যুধিষ্ঠির সথ] নারায়ণ। 

শিব ব্রহ্মা আদি জার না পায় দর্শন ॥ 

এমতি তপস্য। কার নাঞ্চি মহামুনি | 

এত পুকুষার্থ কার শ্রবণে ন! শুনি ॥ 

কহ সেনাপতি তবে হৈল্য কোন জন। 

মুনি বৈল্য শুন রাজা সে সব কথন ॥ 

শলা সেনাপতি ঠৈকলা রাজ] দুর্্যোধন। 

জয় আশা মাঞ্ি জাতে কৌরবনন্দন ॥ 
শেষ ও ভণিতা-_ 

মদ্ররাজ পড়িল কৌরবসেনাপতি । 

তাহ! দেখি পাগুবের আনন্দিত মতি 


১২৪ 


শিংহনাদ জয়বাগ্য নান। কোলাহল । 
হরধিতে নাচে গায় পাগুবের দল ॥ 
অর্ধ দিন যুদ্ধ করি পড়িল ভূপতি। 
মনে বড় ভয় পাল্য কৌরবসন্ভতি ॥ 
সেনাপতি পড়িলা দেখিল] কুরুদল । 
বিষাঁদে চিন্তিত টছলা কৌরব সকল ॥ 
ভয় পাল্য ছূর্য্যোধন শল্যের মরণে। 
রূপ অশ্বখাম। পুছ বুঝায় তখনে ॥ 


এতক শুনিঞ1 রাজ বিযাদ তেজিল। 
যুদ্ধ হেতু সেনাগণে আঁদেশ করিল ॥ 
অবশেষ সৈম্তগণ জতেক আছিল। 
যুদ্ধ করি সর্বজন সংগ্রামে পড়িল ॥ 
সৈন্য হত দেখি রাজা কাতর হুইল । 
দৈপায়ন হ্রদে গিয়৷ লুকায়্যা রহিল ॥ 
পাগুব বিজয়কথ! অত লহরী। 
নিলে অধর্শ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শুন ২ ওরে ভাই হৈয় একমন। 
কাশীরাম দাস কহে ভারথ কথন ॥ 
ইতি সৈল পর্বা সমাপ্ত: ॥ সন ১০৭৬ সাল 
তারিথ ২০ স্রাবন স্বাক্ষর শ্রীদর্পনারায়ন দাস 
দে পঠনার্থে শ্রীগোরাচাদ লো ইতি । 


০০০ 


৫৮৮। মহাভারত- _শল্যপর্র্। 


রচদ্রিত1-কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৬, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১০ পঞ্ত-ক্তি পর্ধ্যস্ত লেখা । 
পরিমীণ ১৩।০ ৯৪1০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮৪ 
সাল। আরভ্ভ-_ 

৬৭ শ্রীহরি: | কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ 

সৈল পর্ব লিখ্যতে 1 
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনির সদন | 
তাদস্তরে কি করিল! বাজ! ছূর্যোধন ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 


[২য় সংখা 


কর্ণ হেন মহাবীর হত হৈলা রণে। 
তথাপিহ আশ! না টলিল ছূর্য্যাধনে ॥ 
কিরূপ পাগুব সনে পুন কৈল রণ। 
সেনাপতি অপর হইল কোন জন ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে শুন নৃপবর। 

মমরে পড়িল ধদি কর্ণ ধন্ু্দার | 
হাহাকার করি কান্দে রাজা ছুষ্যোধন। 
মৃহু২ পড়ে রাজ৷ হইয়া! অচেতন ॥ 
শকুনি সৌবল কূপ দ্রোণের নন্দন । 
বাজারে ধরিঞা বোলে প্রবোধবচন ॥ 


কর্ণের মরণে রাজ! না করিহ ভয়। 

মহা রথ আছে তোমার আশ্রম ॥ 

মহারাজা শল্য আছে মদ্তর অধিপতি । 

অঙ্জুনে জিনিব হেন ধরএ শকতি ॥ 
ভণিতা-- 

মহাভারতের কথা অযুতসমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
শেষ-- 

সর্ব দেবতার নাম আছএ ভারতে । 

দেব খষি মুনি কত আছএ ইহাতে ॥ 

পৃথিবীর মাঝে জত আছে পুণ্যবান। 

সভাকার নাম আছে ভারত লিখন ॥ 

অতএব শুন সভে শ্রীমহাভারথ। 

অস্তকালে নেন কৃষ্ণ পাঠাইঞা রথ ॥ 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে. দিবে কৃষ্ণদেহ | 

কৃষ্ণের মুখের বাক্য নাহিক সন্দেহ ॥ 
ইতি সৈলপর্বব সমাপ্ত ॥ ইতি। লিখিতং 
শ্রীগৌরমোহন সেন সাকিম লওডিহ! 
পরগনে খটঙজ! সরকার শ্রীযুত রাজ সাহেব 
জিউ। সন ১১৮৪ সাল তারিখ * আসাড়''' 

ংপুর্ণ হইল ইতি। জথা দৃষ্টং [ ইত্যাদি ]। 


৬৩ ব্ষ ] 


৫৮৯। মহাঁভারভ- গদাপর্বব। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৫, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৮ ও শেষ ছুই পৃষ্টায় ৯ পড়ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩০ ১৪1০ ইঞ্চি । লিপিকীল ১০৫২ 
সাল। আরম্ত-_ 


৬৭ শ্রীশ্রসিতারাম ॥ 


ছৈপায়ন হদে প্রবেশিলা দুর্যেযোধন | 
বিচারিআ পাঁগব না পাল্য দরশন | 
আপন শিবিরে গেলা ধন্ম নরপতি। 
দুর্্যোধনতত্বে চর পাঁচে শীঘ্রগতি ॥ 
দুধ্যোধন হুদে জানি তিন সেনাপতি । 
অশ্বখাম। কৃতবশ্ম৷ কূপ মহামতি ॥ 
জল ্তস্ভি দুধ্যোধন আছেন নিজ্জনে। 
হুদ্দের উপরে থাকি ডাঁকে তিন জনে ॥ 
উঠ২ যুদ্ধ কর না হয় বিমুখ। 
যুধিষ্িরে জিনিঞ ভূগ্হ রাজ্যস্থখ ॥ 
নতুবা পাওবরণে হৈব উর্দগতি। 
রণেতে কাতর নহে ক্ষেত্রির শকতি ॥ 
শেষ-_ 
কৃষ্ণ সহ চলিলেন পার নন্দন । 
রণস্থলে পড়িয়া! রহিল দুর্য্যোঁধন ॥ 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল। 
জে জার স্থানে সভে গমন করিল ॥ 
নৃপগণ লৈয়া চলিল যুধিষ্টির | 
বিষপ্র বদনে গেলা আপন শিবির ॥ 
বিজয়দুন্দুভি বাজে পাওবের দলে । 
হেনঞ্চ সমএ আসি ছৈল সন্ধ্যাকালে ॥ 
পাগুববিজয় কথ! অমৃত সমান । 
অবহেলে শুনিলে জন্ম এ দিব্যজ্ঞান ॥ 
জত২ তীর্থ আছে এ মহীমগ্ডলে। 
তার ফল লভে সাধু ভারত শুনিলে ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১২৫ 


অমৃত অপূর্ব হধ! নিগৃঢ় রতন । 

ইহলোকে সুখ অস্তে বৈকুণ্ঠ গমন ॥ 

ইহ1 জানি শুন সভে না করিহ হেল] । 

কলি ঘোর নাগর তরিতে মাঁজ ভেল] ॥ 

শ্সোকছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস। 

পাচালি প্রবন্ধে বিরচিলা কাশীদাদ ॥ 

একান্ত হইয়া ইহা! শুন সর্ধবনবে। 

গদাপর্বব সমাপ্ত হইল এত দুরে | 
জথ। দিষ্টং [ ইত্যার্দি]। সন ১৫২ সাল॥ 
তাঃ ১১ বৈসাথ। গদীপর্ধ সমাপ্ধ ॥ ইতি 
পু্তক শ্্রীমুক্ধলি পিংহ ॥ সাঃ নাড়ুইবাজার 
শ্রীতীবাম ॥ 

৫৯০। মহাভারত--গদাপর্ব্ব। 

রচয়িতা কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৮ পঙ.ক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ 
১৩৪০ ১৪|০ ইঞ্চি । লিপিকাঁল ১০৭৫ মাল। 
আরম 

শ্ীতরুষ্ণচৈতন্য ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি কহ তপোধন। 

তদস্তরে কি করিল পিতামহগণ ॥ 

বৈশম্পাঁয়ন বলে শুন জন্মেজয়। 

রণে পরাভব হইয়া কৌরবতনয় ॥ 

দ্বৈপায়ন হদে প্রাবশিল! ছুধ্যোধন । 

অন্ত্রীঘাতে কাতর বেখিত হইয়া মন ॥ 

অশ্বথাম। কতবন্। কপ শঙ্ক! পাই। 

দুধ্যোধন জেই হ্রদে গেলেন তথাই ॥ 
শেষ 

আছিল আমার শিষ্ঠ কুরু অধিকারী। 

মারিলে তাহারে তুমি অন্তায় করি ॥ 

হেন ছার সভ্ভাতে নধিতে না জুআয়। 

কোপ হুইল হুলধর উঠিল সভায় | 


১২৩ 


নিন্দা করি ভীমেরে চলিল হলধর । 
একেশ্বর রথে গেলা দ্বারকা নগর ॥ 
দু্য্যোধন রণ দেখি দেবগণ তুষ্টি। 
আকাশেতে দেবগণ ঠৈল পুষ্পবৃটি । 
নৃপগণ লইয়া চলিল ধর্মরাজ। 
বিষ ব্দনে গেল1 শিবির সমাজ ॥ 
বিজয় পাণব কথা অমৃত সমান । 
একচিত্তে শুনিলে জন্মএ দিব্য জ্ঞান ॥ 
শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাঁপ। 
পাঁচালি প্রবন্ধে ইহা! রচে কাশীদাস ॥ 
ইতি গদাপর্ধব সমাপ্ত ॥ ইতি সন ১০৭৫ সাল 
তারিখ ১৮ পৌঁস বোজ মঙ্গল বার ॥ 


৫৯১। মহাভারত- _সৌস্তিকপর্বর্ষ। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ২-১০, 
অমম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় *» হইতে ১০ পঙ্ক্তি পর্যন্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৩৪০ ৪৪০ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১১৬৪ সাঁল। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ভ-_ 

কোন কশ্ম তোমার সাধিল কোন জন। 

সভে পাগ্ডবের পক্ষ জানহ রাজন ॥ 

মোরে যদি সেনাপতি কৰিতে সমরে ৷ 

সসহায় গংহার করিতু পাণুবেরে ॥ 

মোর বীরূপণ তুমি জান ভ।ল মতে। 

কোন জম জুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥ 

ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন। 

আমা সহ বিরোধে তরিব কোন জন ॥ 

এক দিন যুক্তি না করিলে মোর সনে । 

আপন বিভব তুমি নাশিলে আপনে ॥ 
জনম অবধি আমি তোমার পালিত । 
তেকাঁরণে তব কিছু করিব পিরিত ॥ 
এখনেহ সেনাপতি কর তুমি মোরে । 
আদি আমি পাগুবে পাঠাব ষমঘরে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


ভণিতা-- 


[২য় সংখ্য 


সৌধিক পর্বের কথা অম্ৃতের ধাঁর। 

কাশী কনে শুনি ভবাঁ্ণবে হই পার ॥ 
শেষ 

এইরূপে তিন জনে করেন বিচার। 

কোন মতে ভয়সিদ্ধু হৈতে হব পার । 

অভয় পঙ্কজ পদ চিন্ত অুক্ষণে। 

*** স্থমতি আত্মা! জেই নারায়ণে ॥ 

এইরূপে হল সেই রজনী গ্রভীত। 

দশ দিগ প্রসন্ন উদ্দিত দিননাথ ॥ 

প্রাণভয়ে তিন জনে তথা নাহি রয়। 

চলিলা হস্ডিনামুখে সশঙ্ক হৃদয় ॥ 

ভারতে সৌস্তিক পর্ব অপূর্বব কথন। 

পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 
ইতি সৌগ্তিক পর্ব সমাপ্ত ॥ সন ১১৬৪ 
সাল যাহ মাঘ রোজে সোম বার দিবা এক 
গ্রহরের মধ্যে লমাঞ্ড হইল । জা দিষ্টং 
[ ইত্যাদি ]। সওঅক্ষরমিদং শ্রীরামহরি 
দত্ত সাকিম ঝজকাড়াজা পরগনে সাহাবাদ 
ইতি ॥ 


৫৯২। মহাঁভীরত-_সৌপ্তিকপর্বধ। 


বচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৭, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১০ পি পর্যাস্ত লিখিত। 
পরিমাণ ১৫।০১৪এ০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১১৯৭ সাল। আরম্ত-_ 

৭ অথ সস্ত্রীক পর্ব লিখাতে ॥ 
জন্মেজয় বোলে কহ শুনি মুনিবর। 

কোঁন জন কি কর্ম করিল ততপর ॥ 

মুনি বোলে প্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে । 

অহঙ্কার করি বীর লাগিল! কহিতে ॥ 


৬৩ বর্ষ | 


অবধান কর রাজ! কৌরব ঈশ্বর। 

এ কথ! কহিএ আমি তোমার গোচর ॥ 

ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত আদি বীরে। 

দেনাপতি করিয়া! পূজিলা সমাদবে ॥ 

কোন কর্ম তোমার সাধিলে কোন জনে। 

সভে পাণ্তবের পক্ষ না জান কারণে ॥ 

মোরে যদি দেনাপতি করিতা বরণ । 

সসহায় সংহার করিতে। সর্বজন ॥ 

মোর বীরপণা তুমি জান ভাল মতে । 

কোন জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে ॥ 

ইন্জ যম ব্রহ্মা কুবের হুতাশন। 

আমা সহ বিরোধে জিনিবে কোন জন ॥ 
ভণিত1-_ 

সৌপ্তিক পর্বের কথ! অমুতের ধার। 

কাশী কহে শুন লেকি ভবে হবে পাঁর। 
শেষ-_ 

এইরূপে হইল সেই রজনী প্রভাত। 

দশ দিগ প্রসন্ন হইল দিননাথ ॥ 

প্রাণভয়ে তিন জন তথ! নাহি রয়। 

চলিলা নগরপথে সশঙ্ক হৃদয় ॥ 

ভারত সৌধ্থিকপর্বব অপূর্ব্ব কথন । 

পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥ 

মন্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ । 

বিরচিল দামোদরদাস অন্ুগ্রজ ॥ (?) 

মহাভারতের কথ অমৃত সমান । 

কাশীরাম দান কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 

সৌপ্তিক পর্বের কথা একচিত্তে শুনে । 

অশেষ ছুষ খেত ত্রাণ হয় সেই জনে ॥ 
ইতি সপ্তীক পর্ব সমাপ্ত । শুভমস্ত 
শকাব্দাঃ আবণশ্য ত্রিংসদ্িবসে 
কুজবারে পৌর্ণমাদী ॥ লিখিতং শ্রীহরেকৃষণ 
দেবশশ্বণঃ পাঠার্থং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্দমণঃ 8." 
সন ১১৯* সাল তারিখ ৩০ শ্রাবণ ॥ 


১৭০৫ 


খ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১২৭ 


৫৯৩। মহাভারত-_শীস্তিপর্বব । 
রয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্টায় ৮ হইতে ১০ পঙ্ক্তি পধ্যস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩৪০ ৯৪৭৯ ইঞ্চি । পুথি কীটদষ্ট। 
লিপিকাঁল ১০৬২ সাল। আরস্ত-_ 
৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ 


অথ শান্তিপর্ব লিক্ষতে ॥ 


১৮১, 


জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন । 

তার পর কি করিলা পিতামহগণ 1 
কিরূপে বৈভব ভোগ কৈলা পঞ্চ জন । 
কিবা ধর্ম উপাজিলা পালি গ্রজাগণ ॥ 
শরশয্যাগত ভীন্ম গঙ্গার নন্দন । 
কেমতে উত্তরায়ণে তেজিল জীবন ॥ 
কিবা যোগ কৈল যুধিষ্ঠির নরেশ্বরে। 
বিষ্তার করিয়! মুনি কহিবে আমারে ॥ 
মুনি বলে অবধাঁন করহ রাজন । 
হস্তিন] নগরমধ্যে ধশ্মের নন্দন ॥ 
মহাধশ্মশীল রাজা প্রতাপে তপন । 
শীতলতায় চন্দ্র যেন বূপেতে মদন ॥ 
সর্বলোকে সমভাব গুণে গুণধাম। 
প্রজার পালনে যেন পূর্ববে ছিল রাম ॥ 
মান! বাদ্য বাজে সদা শুনিতে বড় স্থখ। 
আনন্দিত হস্তিনাপুরের সর্বলোক ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধু শোকে রাঁজ! সদা নিরানন্দ | 
মহাধর্শশীল রাজ! নাহি জানে মন্দ ॥ 
অন্ন জল নাহি রুচে কান্দিয়া বিকল। 
পাত্র মিত্র আদি যত আপ্খ-"'সকল ॥ 


ভণিতা-_- 


কাশীরামঃদাস কহে পাঁচালি রচিয়।। 
ইত্যাদিঃলোকেতে ধেনঃশুনে মন দিয় | 


১২৮ 


শেষ 
চৌদোলে তুলিয়! নিল ভীম্মের শরীর । 
বিধিমতে অগ্নি দিল রাজা যুধিষ্ঠির | 
ভীম্মের শরীর দ্রহে ভাই পঞ্চ জন। 
গঙ্গাতে জিয়া স্নান করিল তপ্পণ ॥ 
শ্রান্ধ শাস্তি কৈল যেই ক্ষত্রির বিধানে । 
নান] অলঙ্কার রাজ দ্বিজে দিল দানে ॥ 
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল। 
লিখনে ন1 যায় যত ধেশ্নুদান দিল ॥ 
অতুল দক্ষিণা দিয় তৃষিল ব্রাহ্মণে। 
শোকচিত্তে রহে রাজ! হন্তিন! ভুবনে ॥ 
ভীম্ষের ভাবনা বিনে অন্ত নাহি মনে। 
অন্ন জল নাহি রুচে দু:খিত রাজনে ॥ 
মুনি বলে জন্মেজয় কর অবধান। 
তদদস্তরে শাস্তিপর্ব হৈল সমাধান ॥ 

ইতি শ্রা মহাঁভারথের শান্তিপর্ব সমাপ্ত ॥ 

এ পুস্তকমিদং শ্রীগুরূদাঁস খাএর॥ সাং 


বিষুপুর নিজ সহর রঘুনাথ-সাএর ॥ 
ইতি শান্তিপর্ব সমাপ্ত । সন ১০৬২ সাল 
তাঃ ৯ কান্তিক রোজ হ্ুক্রবার বেল! 
৪ দণ্ড ॥ 


৫৯৪। মহাভারত-_শান্তিপর্র্ব। 


রচয়িতা-_কাশীরায় দাস। পত্র ১, ৩- 
১৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল। তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙ.ক্তি পর্যস্ত 
লেখা। পরিমাণ ১৫।০১৪॥০  ইঞ্চি। 
লিপিকাঁল ১১৯১ সাল। আরম 

৭ শ্রশ্রীগণেপায় নমঃ ॥ 
অথ শাস্তিপর্ব লিখ্যতে ॥ 

মুনি বোলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়। 

শাত্তিপর্ধ্ব পৃণ্যকথা শুন মহাশয় ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[২য় সংখ্য 


যুধিষ্ঠির রাজা হৈল অনাথের নাথ। 
পরম আনন্দ হৈয়া নাচে স্থরনাথ ॥ 
দেব খষি মুনিগণ অনুমতি দিল। 
যুবরাজ অভিষেক বুকোদর কৈল ॥ 
বিছুরে করিল মন্ত্রী বুদ্ধের সাগর। 
সর্ববকার্ধ্য ভার দিল সঞ্চয় উপর ॥ 
বাঁজাগণ অচ্চনে জহস্ নিযোজিল1। 
তবে ত নৃপতি ধশ্ বিচার করিল ॥ 


ভণিতা-- 
ভারতপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস। 


পাচালি প্রবদ্ধেতে রূচিল কাশীদাস ॥ 


শেষ--_ 
প্রেতকশ্ম ভীগ্মের করিল গঙ্গাজলে। 


দশ পিও দাঁন রাজ! দিল দশ দিনে ॥ 
ত্রিদশ দিবসে কৈল শ্রাদ্ধ শান্তি দানে । 
শাস্ত্রের ষেই নীত ক্ষেত্রির বিধানে ॥ 
মহাদান নূপতি করিল মহোত্সবে। 
মহাঁশোক পাইল রাজা ভীম্মের মরণে ॥ 
শৃন্য হইল সংসার ন1 সহে রাজ্যভার । 
নিরন্তর কান্দে বাজ! করি হাহাকার ॥ 
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির মত। 
এত দূরে শাস্তিপর্র্ হইল সমাপ্ত ॥ 
স্বাক্ষরমিদং শ্রীকাশীনাথ দেবশর্মণঃ। সাকিম 
দক্ষিণপাড়া ॥ মোকাম যোইয়া শন ১১৯১ 
সাল তারিখ ১৪ শ্রাবন রোজ শোমবার 
শুরুপক্ষ নবম্যাস্তিথ ইতী ॥ 


৫৯৫। মহাভারত- _অশ্বমেধপর্ব্ধ। 

রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬৭, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পওক্তি পধ্যস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১২৪৯ ১৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১*৭*৩ মাল। আরস্ত-. 


৬৩ বর্ষ] 


৭ শ্রীশ্রীহরি। 

বন্দ মাতা সরস্বতী কোকিলবাহনে। 
মূর্খ সে পণ্ডিত হয় জাহার ম্মরণে ॥ 

অথ অশ্বযেধ পর্ধব লিখতে ॥ 
জন্মেক্জয় বলে কহ মুনি তপোধন। 
অবধানে শুন সবে পিতামহুগণ ॥ 
পঞ্চ ভাই যুধিষ্টির হন্তিনা নগরে । 
কি কর্খ করিল তবে কহ মুনিবরে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন জন্মেজয়। 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথ পুণ্যের সঞ্চয় ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা ভারতের সার। 
ভীম্মমুখে শুনি ষোগজ্ঞানের প্রকান ॥ 
স্থিরচিত্ত নহে তবু ধর্মের নন্দনে । 
জ্ঞাতিবধ মহাঁপাপ বিচাঁরিয়। মনে ॥ 


ভণিতা-_ 


কাশীরাম দাস কে রচিয় পয়ার । 
ভদ্রাবতীপুরে ভীম কৈল আগুসার ॥ 


শেষ 


স্বর্ণ বসন রত্ব আদি কৈল দান। 
খড়গহস্তে বুকোদর গেলা যজ্ঞস্থান ॥ 
খাও ধরি তুরঙ্গ কাটিল ভীমসেনে | 
হুলাহুলি জয় শব্ধ করে মুনিগণে ॥ 
স্বস্তি শব্জে বেদ পাঠ করে... । 

যজ্ঞ পূর্ণ হৈল বল্যা বলে মুনিগণ॥ 
আনন্দিত হয়া! তবে যুধিষ্টির রাজা। 
শ্রীকু্ণের পাদপদ্ম করিলেন পৃ ॥ 
সানন্দিত মনে রাজা ত্রাঙ্মণে পৃজিল। 
যজ্ঞের দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিল ॥ 
রাজ্যে ২ এন্যাছিল যত রাজাগণ। 
তাসভার পাঁদপদ্ম করিল পূজন ॥ 
যৌতুক পাইল তবে সর্ববাজাগণে। 
বিদায় হইয়া গেল আপন ভৃবনে | 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ ১২৯ 


বিদায় করিল রাজা যতেক স্থৃহদে। 

ঘ্বারাবতী গেল! হবি যজ্ঞ অবসাদে ॥ 
ইতি যস্মমেধ পর্ব সমাপ্ত ॥ অথা দিষ্ 
[ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীসিদামদাম পাল। 
সাকিম হবিব্পুষ্কনির হাটতলাই। সন 
১০৯৩ সাল। তারিখ ৪ আাবন।) রোজ 
সমবার। বেলা চারি দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত 
হৈল। অন্মমেধ পর্ব চুরি করিবেন জিনি। 
জনক গর্দগ্লী তার জননি গিধিনি ॥ 


৫৯৬। মহাভারত- অশ্বমেধপর্ব্ব। 
বচয্রিতা_কাশীরাঁম দাঁপ। পত্র ১-৫৪, 
৫৬-৮৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পউক্তি পর্যন্ত 
লিখিত । পরিমাণ ১৪৪০ ৮৪০ ইঞ্চি । 
লিপিকাঁল ১১৯১ সাল। আরম্ত-_ 
৭ শ্রীশ্রী: ॥ 
অথ অশ্বমেধ পর্ব লিখ্যতে ॥ 
জন্মেজয় রাজা বোলে শুন তপোধন। 
কোন২ কশ্ম বৈল পিতামহগণ ॥ 
কি করিলা যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে । 
কি কর্ম করিল] তেহ হস্তিনার পুরে ॥ 
বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেজয়। 
রাজ! হৈলা যুধিষ্ঠির ধর্ের তনয় ॥ 
কিন্ত উপরোধে রাজ্য নিল যুধিষ্ঠির | 
প্রজার পালন করে ধর্মের শরীর ॥ 
রামের পালনে যেন অযোধ্যার প্রজা 
তেমতি পৃথিবী পালে যুধিষ্ঠির রাজ ॥ 
উৎপন্ন নাহিক ধন বোলে প্রজাগণ। 
শুনি বাজ] ধন্মপথে বড় সাবধান ॥ 
সেই যুধিষ্ঠিরে তাহা নাহি লয় মনে । 
মতত থাকেন ধর্ম বিরস বদনে ॥ 


১৩০ 


ভীমাজ্জুন সহদেব নকুল স্থর্মতি। 
বনিয়! করেন যুক্কি সভার সংহতি 
ভিতা__ 


পৃজিল পাগুবে পরম গৌরবে 
যৌবনাশ্ব নরবর। 
ভণে কাশীদাস হইয়া উল্লাস 


ভারতকথ! মনোহর ॥ 
শেষ 
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনা নগরে। 
রাজ্যনথ করে ভীমাজ্জুন নৃপবরে ॥ 
শুন রাজা জন্মেজয় কহিল তোমারে। 
অশ্বমেধ কথা সাঙ্গ হেল এত দূরে ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞকথ! শুনে জেই জন। 
তাহারে করেন কপ! দেহ নারায়ণ ॥ 
অচল কমল। তার থাকে ত ভবনে । 
আমু বৃদ্ধি হয় তার এ কথা শ্রবণে ॥ 
কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি। 
অস্তে স্বর্গবাস হয় ব্যাসের ভারতী ॥ 
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরা। 
শুনিলে অধর্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শুন ২ আরে তাই হৈঞা একমন। 
কাশীরাম দাগ কহে ভারত কথন ॥ 
ইতী অন্মমেধ পর্ব সমাগত ॥ স্বাক্ষরমিদং 
শ্রকাশীনাথ দেবশন্মণঃ ॥ পুস্তকঞ্চ ॥ সন ১১৯১ 
শাল তারিখ চৌথা পৌষ শকাব্দ ১৭০৬ 
বৃহস্পতিবারে চতুথ্যাস্তিথৌ মোইম়্া মোকামে 
এক প্রহরের মোধ্যে সমাঞ্চ হইল ইতি ॥ 


৫৯৭। মহাঁভারত-_-আ শ্রমিকপর্র্ষ। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাম । পত্র ১-৩৩ 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল৷ তুলট কাগ্দ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পঙ্ক্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৩/১৯৪১ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১০৯৩ শাল। আরস্ত-_ 

৭শ্রীশ্রীহরি ॥ নম গণেশায় নম ॥ 
অথ আশুম পর্ব লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় বলে অবধান মহামুনি। 

তদস্তরে কি কম্দ কবিলা কহ শুনি 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[ ২য় সংখ্যা 


পিতামহ উপাখ্যান অপূর্ব চরিত্র । 

তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিজ্র ॥ 

অশ্বমেধ যক্ঞাস্তরে পিতামহগণ। 

কি কর্ম করিল তবে কহ তপোধন ॥ 

কি করিল অন্ধ রাজা স্থবলনন্দিনী । 

নারীগণ কি করিল কহ দেখি শুনি ॥ 

শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে হাদয়। 

কূপ। করি কহ মুনি শুনি মহাশয় ॥ 
ভণিতা_ 

ডারত আশ্রম পর্ধব অপূর্ব্ব কথন। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
শেষ 

মুনি বলে নরপতি শুন সাবধানে । 

ধৃতরাষ্্র রাজা যজ্ঞ করে এক দিনে ॥ 


অগ্রির নির্বাণ নাহি করিল রাজন। 
সেই অগ্নিতে দাহ হইল সর্বজন ॥ 
ধৃতরাষ্র গান্ধারী সঞ্চয় রাঁজমাতা। 
চারি জনে যোগাননে বদিলেন তথা ॥ 
অগ্নি দেখি অস্তর নহিল চারি জন। 
সেই অগ্রিতে সভে হইল দাহন ॥ 

নিজ ক্রতু অগ্নিতে পুড়িল অদ্ধরাজ। 
আদ্ধ আদি কর রাঞ্জা না করিহ ব্যাজ ॥ 
এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটায় ধরণী । 
হাহাকার করি কান্দে ধন্ম নৃপমূণি ॥ 
তবে যুধিষ্টির রাজ! আনি দ্বিজগণে। 
শ্রাদ্ধকন্ম সমাপিয়! ঘিজে দেই দানে ॥ 


মহাভারতের কথা স্থধার সাগর । 
জাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সকল আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্যজ্ঞান। 
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 
কাশরাম বিরচিল পাঁচালির মত। 
আশ্রমিক পর্ধকথা হইল সমাপ্ত ॥ 
জথা দৃষ্টং [ইত্যাদি ]। ইতি সন ১০৯৩ 
সাল তারিখ ১৫ পৌষ রোঞ্জ বুধবার বেল! 
ছুই প্রহরে সমীঞ্চ হইল এই পুস্তক শ্রগো বর্ধন 
দাস বসো! সাং কাঁইঘি লিখিতং+** | 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিক। 
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১৩৬৩ 


বিগ্ভাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ 
প্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
ধাহাঁর জীবনকাহিনী আমাদের নিকট স্থুপরিচিত। কাঁজেই সে কালের কোন কবির 
রচনাশৈলীর অথবা মানমিক ক্রমবিকাশের ধাঁর! লক্ষ্য কবিবার সযোগ কচিৎ পাওয়। যায়। 

বিদ্ভাপতির কোন প্রাাণ্য বা সমনাময়িক জীবনী নাই। কিন্তু তিনি তাহার বহুনংখ্যক 
গ্রন্থে ও পদে তাহার পৃষ্ঠপোষক রাঁজা, রাণী কুমার ও রাজন্যবর্গের উল্লেখ করিয়াছেন । 
মেইগুলি আলোচন। করিলে দেখা ধাঁয় যে, বিষ্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া 
লেখনী পরিচালন করিয়াছিলেন । রবীন্দ্রনাথ যদি নিজের রচনায় ব্রিটিশ সমাদর নাষ 
উল্লেখ করিতেন, তাহা! হইলে দেখা যাইত যে, তিনি একই বংশের চারি পুরুষের পাঁচ জন 
রাঁজা রাণীর রাজ্যকালে সাহিত্য্থষ্টিতে ব্যাপূত ছিলেন। বি্ভাপতি অন্ততঃ এগাঁরজন 
রাজা রাণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রন্থাদি রচন। করিয়াছিলেন । উহাদের মধ্যে একজন মুসলমান 
হ্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯) নয় জন মিথিলার ওইনীবার বা 
কামেশ্বরবংশের রাজা এবং একজন নেপালতরাইস্থিত সপ্ূুরী জনপদের ভূপতি। পূর্বোক্ত 
নয় জন রাজা অবশ্ঠ নয় পুঙ্ষষের লোক নহেন, চাত্রি পুরুষের । বিদ্াপতি প্রথমে ভো'গীশ্বরের 
পৌত্র কীপ্িসিংহের সময়ে “কীন্রিলতা” লেখেন, কি তোগী্গরের ভ্রাতা ভবসিংহেক্স পুত্র 
দেবসিংহের সময় “ভূপরিক্রমা” রচনা করেন, ইহা লইয়| মতভেদ আছে। কিন্তু দেবসিংহের 
ছুই পুত্র শিবসিংহ ও পদ্মপিংহকে ও ভ্রাতুক্পুত্র অজ্রনসিংহকে যে কবি পদ উৎ্পর্গ 
করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাঁই। ২১৪ সংখ্যক পদে উল্লিখিত “কংসদলন নারায়ণ 
সুন্দর” দ্বারা তিনি দেবসিংহের অপর ভ্রাতুপ্পুত্রের পুত্র ধীরসিংহকে বুঝাইয়াছেন। প্রথম 
পীঠিতে দেবসিংহ, দ্বিতীয় পীঠিতে কীণ্তিসিংহ, শিবসিংহ, পদ্মসিংহ ও অজ্জনসিংহ এবং 
তৃতীয় পীঠিতে ধীরপিংহকে দেখা যায়; আর যে রাঘবসিংহকে ২১৫ হইতে ২১৭ সংখ্যক 
পদ উৎসর্গ কর! হইয়াছে, তিনি ধীরপিংহের পিতৃব্য রাঘবসিংহ না হইয়া ধীরসিংহেক্র পুত্র 
রাঘবসিংহ হইলে কামেশ্বরবংশের চারি পুরুষের লৌকের মনোরঞ্ননের জন্ত বি্তাপতি 
কবিতা লিখিয়াছিলেন প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয়। 

জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ ১৪০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং 
১৪০৫ খ্রীষ্টাকে দিলীর সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার পূর্বে আর্পলানের হাত হইতে ব্রিহুত 
উদ্ধার করিয়া কীর্িসিংহকে সামস্রাজপদে অভিষিক্ত করেন। “কীত্তিলতা” কীঙিমিংহের 
সিংহাসনে অধিরৌহণের সময্ষে লেখা । সেই সময়ে বিচ্ভাপতির বয়স অন্তত; ২২২ বখ্মর 


১৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


হইয়াছিল। খুব সম্ভব, ত্রিহুত জৌনপুরের সামন্তরাজ্ো পরিণত হইবার পূর্বে বিগ্যাপতি 
বাংলার স্থলতান ঘিয়াসউদ্দীন আঞ্জম শাহকে তুষ্ট করিবার জন্য “উধসল কেশকুন্থম” ইত্যাদি 
২ সংখ্যক পদটা রচনা করিয়াছিলেন। তখন মিথিলায় অরাঁজকতা। চলিতেছে । কবি 
“কীন্তিলতা”্য় কীন্ভিসিংহের সিংহাসনলাভের পূর্বের মিথিলার দুঃখছুর্দশার চিত্র অঙ্কন 
করিয়াছেন। সেই ছুদ্দিনে তাহার কবিত্বের প্রথম বিকাশের পরিচয় গ্যসদীন নামান্ষিত 
২সংখ্যক কবিতাটীতে রহিয়াছে । ১৩৮০ শ্রীষ্টান্বের কাছাকাছি সময়ে কবির জন্ম 
ধরিলে, এ কবিতাটী লেখার সময় তাহার বয়ম ২০ বংসরের কম ছিল। বিদ্যাপতি 
কীন্ভিসিংহের বাঁজ্যারস্ত হইতে শিবসিংহের মৃত্যু পথ্যন্ত ১২১৩ বৎসর কাল (১৪০২ ব 
১৪০৩ হইতে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত ) মিথিলার বাজসভাঁর প্রধান কবি ও শিবসিংহের অস্তরঙ্গ 
স্থহদ্রূপে স্থখসমৃদ্ধির মধ্যে জীবন যাঁপন করিয়ীছিলেন। মিত্র-মজুমদার-সংস্করণ পদ্ীবলীর 
প্রথম ২০৫টি কবিতা এই সময়ের লেখ।। তাক পর কবির জীবনে ছুর্দিন ঘনাইয়। 
আপে। শিবদিংভেব মৃত্যু বা যুদ্ধক্ষেত্রে নিরুদ্দেশের তিন চারি বখসর পরে ২৯৯ লক্ষ্মণ 
সংবৎ বাঁ ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখি, কবি দড্রোণবার রাজ্যের অধিপতি সর্বাদিত্যের পুত্র 
পুরাঁদিত্য গিরি-নীরাঁয়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় “লিখনাধলী” রচনা করিতেছেন। বাঁলকদের 
ও অল্প লেখাঁপড়াজান৷ প্রাপ্তবয়ক্কদিগকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লেখ 
শেখানোর জন্য “লিখনাবলী” রচিত হয়। এ গ্রন্থের শেষ শ্লৌকটাতে কবি বলিয়াছেন 
ষে, পুরাদিত্য সংগ্রামে অজ্বন ভূপতিকে নিহত করিয়াছেন ; কেন না, অশ্দ্রন নিজের 
আত্মীয় খ্বজনের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই অজ্জন দেবসিংহের ভ্রাতা 
ত্রিপুরসিংহের পুত্র এবং শিবসিংহের খুড়তুতো। ভাই। বিছ্যাপতি ২০৭ হইতে ২১১ এই 
পাঁচটা পদের সহিত অজ্জ্বনের নাম সংযুক্ত করিয়াছিলেন; স্তর শিবসিংহের রাঁজ্যাবপানের 
পর তিনি অজ্জ্রনের আশ্রয়ে আসেন। অঙ্জনসিংহ সম্ভবতঃ শিবসিংহের সহোদর ভ্রাতা 
পদ্মসিংহের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরবস্তী কাঁলে পন্মসিংহ রাঁজ হইলে 
বাঁজকাধ্য পরিচালনা করিতেন তাহার বিদুষী স্ত্রী বিশ্বাসদেবী। ইহ হইতে অন্থমিত 
হয় যে, অজ্জন হয় ত পন্মসিংহকে বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বিগ্ভাপতি 
শিবসিংহের পরিবারবর্গকে লইয়া! পুরাঁদিত্যের শরণ লইয়াছিলেন। পুরাঁদিত্যের রাজধানী 
ছিল জনকপুরের নিকটবর্তী রাজবনৌলিতে। ১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অন্ততঃ ১৪২৮ 
্ীষটা্ষ পধ্যস্ত বিদ্ভাপতি এই রাঁজবমৌলিতে জীবন যাঁপন করেন; কেন না, তীহার স্বহন্ত- 
লিখিত শ্রীমন্তাগবতের প্রতিলিপিতে আছে যে, তিনি ৩০৯ লক্ষমণসংবৎ বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
রাঁজবনৌলিতে বসিয়। পর গ্রস্থ নকল করেন। এ সময়ে বিদ্যাপতির বয়স ৪৭৪৮ বৎসর । 
৩৭।৩৮ হুইতে ৪৭1৪৮ বৎসর বয়স পধ্যস্ত বিদ্যাপতি উনীবার রাজবংশের রাজধানী হইতে 
দুরে বলবাস করিতেছিলেন্ন। এই সময়ে দুঃখকষ্টের মধ্যেই তীহার মনের ধারা পরিবন্তিত হয় 
বলিয়া আমার অনুমান । এই অঙ্গুমানের সমর্থন মেলে রাঁজনীমাক্ষিত পদগুলির ধ্বনি, ব্যঙন। 
ও রদোপলব্ধির সহিত রাঁজনামবিহীন অধিকাংশ পদের ভাব ও তাঁষার পার্থক্যে। 


৬ বর্ষ] বিদ্যাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৩৩ 


“অধিকাংশ” শব্দটি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, রাঁজার নাম না থাঁকিলেই যে কোন 
কবিতাকে কবির পরিণত বযুসের রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন কথ! 
নাই। দেবসিংহ-নামাস্কিত পদ হহতে আরম্ভ করিয়। অজ্জন-নামাক্কিত পদ পর্ধযস্ত ২১১টি 
কবিতা বিদ্যাপতির ৩৬।৩৭ বহর বয়সের পূর্বের লেখ! ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে। 
এই ২১১টি পদ্দের ভাব ও ভাষার সহিত যে সব রাঁজনাঁমবিহীন পদের ভাঁব ও ভাষার মিল 
আছে, সেগুলি কবির ৩৬৩৭ বং্নর বয়সের পূর্বের লেখা বলিয়া ধর! যাঁইতে পাঁরে। 
উদাহরণন্বরূপ বল! যায় যে, রাজনীমযুক্ত ১৯৪ হইতে ২০৩ সংখ্যক প্রহেলিকার পদ এবং 
রাজনামবিহীন ৫৭৪ হইতে ৫৮১ সংখ্যক প্রহেলিকাঁর পদ একই যুগের লেখা । নেপাল পুথির 
২৫৬টি বিদ্যাপতির পদের মধ্যে অনেকগুলিতেই পুরা ভণিতা৷ ন| দিয়! অন্গুলিপিকাঁর “ভণই 
বিদ্যাঁপতি” ইত্যাদি লিখিয়াছেন, স্থৃতরাঁং এই গুলির মধ্যে কতটিতে শিবপিংহ প্রভৃতির নাম 
উল্লেখ ছিল বল! যায় না। এই জন্য কবির মন ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশ বুঝিবার জন্ম 
রাজনামাঙ্কিত ২১১টি পদকে কষ্টিপাথর হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

বিছ্াপতি শিবপিংহের জ্ঞাতিভ্রাতাঁর পুজ্র ধীরসিংহের নাঁষ দিয়া ২১৪ সংখ্যক পদটি 
লিখিয়াছেন। ধীরপিংহের রাঁজ্যকালে ৩২১ লক্ষ্মণসংবৎ বা৷ ১৪৪৭ ্রীষ্টান্দে “সেতুদর্পণীর” এক 
অনুলিপি এবং ৩২৭ লক্ষমণসংবৎ ব। ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাঁতারতের কর্ণপর্ষের এক অন্গলিপি 
তৈয়ারী করা হয়। স্থতরাং কবি এ পদটি ১৪৪০ হইতে ১৪৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচনা 
করিয়াছিলেন । ভা: স্থকুমার মেন মহাঁমহোপাপ্যাঁয় হরপ্রণাঁদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 10880116159 
00৮109৫0৮01 18100199 019003017065 10) 606 10820811078) ৩0৭ গ্রন্থ 
হইতে “ত্রাঙ্গণসর্ধবন্থের” এক পুথির পুপ্পিকাঁয় ৩৪১ ল লং বা ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে বিগ্যাপতির 
নামের উল্লেখের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। সুধীসমাঁজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ 
উল্লেখ হইতে জান। যাঁর ষে, বিছ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাহার বয়স অন্ততঃ ৮০ বর 
হইয়াছিল, তখনও অধ্যাপন। করিতেছেন । ডাঃ উমেশ মিশ্র সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন যে, 
এ পুথিতে উন্নিখিত বিছ্ভাপতি কৰি বিছ্ভাপতি নাও হইতে পারেন। কিন্তু ১৪১০ গ্রীষ্টাব্ে 
নকল করা “কাঁব্যপ্রকীশবিবেকের” পুখিতে বিদ্ভাপতিকে যেমন “সৃছুপাঁধ্যায়” বল! হইয়াছে, 
১৪৬০ গ্রীষ্টাব্ধে নকল করা এই পুথিতেও তেমনি তাহাকে “সছুপাঁধ্যায়” আখ্যায় অভিহিত 
কর! হইয়াছে । বিগ্ভাপতি স্থৃতিবিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। একই যুগে একই 
উপাধিধারী স্বৃতিচচ্চায় অনুরাগী দুই জন বিদ্যাপতি মিথিলা-মোরাঁদ প্রদেশে থাক বিশেষ 
যুক্তিমহ নহে বলিম্না আমরা বিদ্যাপতি অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রষ্টাবে অর্থাৎ শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর 
জন্মের অন্ততঃ ২৩ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন বলিয়া ধরিতে পাঁরি। 

রবীন্্রনাথের ন্যায় অতিবৃদ্ধ বয়সেও ঘে বিদ্যাপতি কবিতা[লিখিতেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
আমর! পাই তাহার ৬০৭ সংখ্যক পদে । বিগ্যাপতি বলিতেছেন,_ 

কৈলন কেপ, কী ভএ বিভছল, বন তরী নই কাঠ। 
আর্থি মলমলি, কাঁণ ন হুনীঅ, সখি গেল তন্ন আট । 


১৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ ৩য় সংখ্া। 


দস্তে তরী মুখ, থোঁথর ভএ গেল, জনি কমাওল সাঁপ। 
ঠাম বৈসনেঁ ভূবন ভমিঅ ঝরী গেল সবে দাপ ॥ 
জাহি লাঁগী গৃহ চাঁতর লাঁওল বুঝল সব অসার । 
আখি পাখী ছুহু, সমবি সোএল, জনিত সবে বিকার ॥ 
অর্থাৎ আজ চুল কেমন সাঁদ। হইয়া গিয়াছে, শ্টামল বন যেন শুকাইয়া ত্বকৃবিহীন সাদা কাঠ 
হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ম্রান, কানে শুনিতে পাঁই না, দেহের আটর্সাট ভাব 
শুকাইয়াছে। যে মুখ দাতে ভর! ছিল, সে এখন কামানো সাঁপের মতন দাতহীন হইয়াছে; 
তাঁই থো থো কবিয়া কথা বলিতে হয়। এখন এক জায়গাঁয় বসিয়াই মনে মনে তুবন ভ্রমণ 
করি; বেড়াইবাঁর ক্ষমত। নাই, অথচ বাঁসন! আছে--আমার সমস্ত দাপট ঝরিয়া গিয়াছে । 
যাহার জন্য ঘরছুয়ার করিলাম, এখন দেখিতেছি_-সে সবই অসার । আখি পাখী ছুটি সবই 
বিকার জানিয়। শ্রাস্ত হইয়! ধেন ঘুমাইয়৷ পড়িল । 
নিজের জরাঁব উল্লেখ কবির আরও দুইটি পদে দেখা যায়। ৭৬৩ সংখ্যক পদে আঁছে-_ 
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লু' 
জর। পিস্গ কত দিন গেলা । 
নিধুবনে রমনি রঙ্গরসে মাতলু' 
তোহে ভজব কোন বেলা ॥ 
৭৬৪ সংখ্যক পদে কবি বলিতেছেন__ 
জাঁবত জনম হুম তুঅ পদ ন দেবিলু 
জুবতী মতিময় মেলি। 
অমৃত তেজি কিয়ে হলাঁহল পায়লু 
সম্পদে বিপদহি ভেলি। 
ভনহু' বিদ্াপতি লেহ মনে গণি 
কহিলে কি.জানি হয়ে কাঁজে। 
সীঝক বেরি সেব কোই মাগই 
হেরইতে তুঅ পদ লাজে ॥ 
সারা জীবন ধরিয়া তোমার পদ আমি সেবা করিলাম না, আমার মতি যুবতীর চিস্তায় আচ্ছন্ধ 
ছিল; আমি অমৃত ছাড়িয়া হলাহল পান করিলাম ; আমার সম্পদ্ই আমার কাল হইল। 
আজ জীবনসন্ধ্যায় ভাঁবিতেছি যে, কথাঁর উপর কথ সাজাইয়া কি কাজ করিলাম? এখন 
এই জীবনের শেষ বেলায় তোমার সেবা প্রার্থনা কর! দুরে থাকুক, তোমার চরণের দিকে 
চাহিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে । কবির মানসিক ক্রমবিকাশের মূল সুত্র এই তিনটি পদের 
মধ্যে নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। 
কবির যে লমত্ত পদ আজ পর্যাস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহীর মধ্যে কাল হিনাবে প্রথম 
দুইটি পদই লঙ্ঘিত অসতীবিষয়ক। কবি একটি উপহার দিয়াছেন গ্যাসদীন হুরতানকে, 
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অপরটি তাঁহার বন্ধু শিবসিংহের পিতা দেবসিংহকে । উভয় কবিতাঁতেই নাঁয়িকাঁর কেশপাঁশ, 
নয়ন ও পয়োধরে রতিনস্তোগের চিহ্বের কথ। আছে; কিন্ত গাঁসদীন নামাঁঙ্কিত কবিতাটিতে 
শুধু দেহেরই বর্ণনা; ইহাঁতে নায়িকার মনের ভাবের কোন ইক্কিত নাই । আঁর দেবদিংহ 
নামাঙ্ষিত কবিতায় দেহের বর্ণন! দেওয়া! হইয়াছে কেবলমীত্র মনের ভাঁবেব অভিব্যক্তির জন্য । 
প্রথমোক্ত কবিতাঁয় রাত্রিজাঁগরণে নায়িকার চোখ লাঁল হইয়াছে, আর চোঁখের নীচে কাঁলে। 
দাগ পভিয়াঁছে : কবি তাই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার বাবহাঁর করিয়া বলিতেছেন 

নয়ন দেখিঅ জনি অরুণ কমলদল 

মধু লোভে বৈসল ভমরে। 
& কালো দাগ যেন ভ্রমর, সে নয়নকমলের মধু পাঁন করিতে বসিয়াছে। আর দ্বিতীয় 
কবিতাঁতে নায়িকার “লাঁজে গুপুত হাঁদ” এই একটি কথার ধ্বনিতে যেন তাহার অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্বাৎ ঝস্কত হইয়াছে । অতীত রজনীব ঘটন। ন্মরূণ করিয়া লঙ্জী, ম্মবণের 
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে পুলকজনিত হাঁসি, আঁব ভবিয়াতেও যেন কেহ এরূপ কার্ধা করিলে 
ধরিতে না পারে, তজ্জন্য গোপন করিবার প্রয়াম_-এই তিনটি ভাব “লাজে গুপুত হাঁদ” 
বাক্যে প্রকটিত হইয়াঁছে। স্বপ্লাঙ্রে বহুল ব্যঞ্জনা এবং উৎপ্রেক্ষীর দ্বারা অলঙ্কত না করিয়া 
কোন কথা না বলা, এই ছুইটিই বিদ্যাপাতির রচনাঁণৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্টাটি তাহার 
প্রথম বয়সের রচনীতেও প্রকাঁশ পাইয়াছে। এ কবিতাতেই আঁছে-- 

অলস গমন তোর বচন বোলপি তোব 

মদন মনোরথ মোহগতা । 
জন্ভসি পুম্থ পুচ জাঁসি অরয় তন্তু 
আতপে ছুইলি মৃণাল লতা ॥ 
নায়িকার মনের রথ মদন অধিকাঁর করিয়! লইয়াছে; সে যেন মোহ্গ্রস্তা হইয়াছে, তাই সে 
জোঁরে চলিতে পারে না, এক কথা! বলিতে অন্য কথা বলিয়া! ফেলে । সে পুনঃ পুনঃ হাই 
তুলিতেছে, তাহার দেহ যেন রসহীন হইয়!ছে? তাহার দেহ ঘেন মৃণাঁললতা, আর তাহাঁতে 
যেন প্রথর রৌত্রতাপ লাগিয়াছে। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে, এমন একটি বিষয় লইয়া কবিতা লিখিয়া তরুণ কবি কি করিয়। বঙ্গের 
সলতানকে এবং পিতৃতুল্য দ্বেবসিংহকে উপহার দিতে পাঁরিলেন? তাহার উত্তর এই যে, 
মেযুগে এধরণের কবিতা লিখিতে কেহ অঙ্কোচ বোধ করিত ন।! রাজ! লক্ষমণসেন ও 
তাহার সতাঁকবি উমাঁপতি ধর এই ধরণের কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। “দছুক্তিকর্ণামৃত”- 
ধৃত দুইটি কবিতার সহিত বিদ্যাপতির কবিত। দুইটির এত বেশী মিল যে, মনে হয়, আমাদের 
কবি ইহাঁদের আদর্শ সামনে রাখিয়া পদ দুইটি রচন1 করিয়াছিলেন । 
কিন্ত আদর্শ হিসাঁবে এই দুইটি কবিত৷ বিগ্ভাঁপতির সামনে থাঁকিলেও তরুণ বয়সেই তিনি 

ঘে উৎপ্রেক্ষার এশ্বর্যযে এবং ব্যঞ্জনার গাভীধে্যে এই দুই কবিতাঁকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন, 
তাহ। স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। 
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গেন-যুগের কবিদের মধ্যে বিষ্তাঁপতি জয়দেবের দ্বার] সর্ধ্াপেক্ষা' অধিক প্রভাবা স্থিত 
হইয়াছিলেন। জয়দেবের একটি পূরা পদের ভাব লইয়। তিনি ২৪৫ সংখ্যক পদটা রচনা 
করিয়াছেন । “গীতগোবিন্দে* বিরহী মাধব অনঙ্গকে বলিতেছেন যে, শিব তোমাকে ধ্বংস 
করিয়াছিলেন, তিনি তোঁমীর শত্রু, কিন্ত আমার গলার ম্ণাঁলহার শিবের গলার তুজঙ্গ 
নহে, আমার কে গরলছ্যুতি মাই ; ইহা নীলোতৎপলের মালা মাত্র; আমি চন্দন মাখিয়াছি, 
ভম্ম নহে; অতএব আমাকে হর মনে করিয়। প্রহার করিও ন। (৩।১১)। বিগ্াপতির 


নায়িকা বিরহখি্ন| হইয়া মদ্নকে বলিতেছে-__ 
কত ন বেদন মোহি দেখি মদন।। 


হর নহি বলা মোহি জুবতিজনা ॥ 

বিভূতিভূষণ নহি চীন্দনক রেণু। 

বাঁঘছাল নহি মৌরা নেতক বসন ॥ 

নহি মোর] জটাভার চিকুরক বেণী । 

স্থরপরি নহি যো কুন্ুমক সেণী ॥ 

চান্দনক বিন্দু মোর! নহি ইন্দু গোটা। 

ললাট পাঁবক নহি সিন্দুরক ফোটা ॥ 

নহি মেরে। কালকুট মুগমদ চাঁরু। 

ফণিপতি নহি মোর! মুকুতাহারু ॥ 

ভনই বিদ্যাঁপতি স্থন দেব কাম! | 

এক পত্র ছষণ অছ ওহি নামক বাম ॥ 
মহাদেবের নাম বাম, আব নাঁয়িক। বাম। (রমণী ), এই সাদৃশ্ ধরিয়া দিলেও বিদ্ভাপতি 
এখানে নেতের বণশের সহিত বাঘছালের, শিরের কুম্ছমদামের সহিত শিবের মাথার গঙ্গার 
তুলনা করিয়। মূলের সৌন্দধ্যকে ক্ষন করিয়াছেন। চন্দনের বিন্দুর সহিত ইন্দুর এবং 
সিন্দুরের ফোটার:সহিত-শিবের লল।টপাঁৰকের উপমাতেও বিগ্ভাপতি মৌলিকতার দাঁবী 


করিতে পারেন না? 
গীতগোবিন্দে খণ্ডিত। রাধিকা মাঁধবকে বলিতেছেন _ 
হরি হরি যাঁহি মাধব ঘাহি, কেশব মা বদ কৈওববাঁদং | 


তামমূর সরসীরুহলোচন য1 তব হরতি বিষাদম্‌ ॥ 
কজ্জল-মলিনবিলোচনচুদ্বনবিরচিতনীলিমরূপম্‌। 


দশনবলনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরম্ুবূপম্‌ ॥ 
৩৭১ সংখ্যক.পদে বিগ্ভাপতির রাঁধিক1 বলিতেছেন--- 
ততহি জাহচুহরি ন করহ লাখ । 


রঅনি গমণ্লহ জহ্িকে সাথ ॥ 
কুচকুস্কুম মাথল হিম্ম তোর। 
জনি অন্তরাগ বাঁগি করু গোর 
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৩৭২ সংখ্যক পদে আঁছে-__ 
নয়ন কাজর অধর চোরাঁওল 
নয়নে চোরাওল রাঁগে। 
বদন বদন লুকাঁওব কতি খন 
তিলা এক কৈতব লাগে ॥ 
মাধব কি আবে বোলবঅ সতাহে। 
তাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমণ্ডলহ 
ততহি পলটি পুন জাহে ॥ 
জয়দেবের রাধিকা বলিতেছেন__ 
বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোহপি ভবিযাতি নৃমম্‌। 
বিগ্ভাপতির বাঁধিকাঁও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন__ 
অবে পরতীতি করত দু কোএ। 
সামর নহি সরলাঁলয় হোঁএ॥ 
জয়দেবের অনেক অলঙ্কার ও শব্দসম্তারও বিগ্যাপতি নিজন্ব করিয়। লইয়াছেন। 
জয়দেবে আছে-_ 
মামপি কিমপি তরজদনঙগদূশ। মনসা রময়ন্তম্‌। 
বিগ্ভাপতি বলেন-_ নয়ন তরঙ্গে অঙ্গ জগাঈ 
অবল! মার্ণ জান উপাঈ ॥ 
জয়দেব বিরহিণী রাধিকার বর্ণনায় বলিয়াছেন-_ 
নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমন্ুবিন্দতি খেদমধীরমূ। 
ব্যাল-নিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্‌ ॥ ৪।২ 
বিদ্ভাপতি লিখিয়াছেন - নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূসন 
চাঁদ মানএ জনি আগী। (১৮৪) 
আবাঁর-- ডরে ন হেরএ ইন্দু 
চন্দন বিন্দু মলয়াঁনিল বোল আগী 
তুঅ গু কহি কহি মুরঝি পলএ 
মহি রয়নি গমাবএ জাগী (৫৪৫) 
অন্ত চন্দন গরল সমান 
সীতল পবল হুতাসন জান । 
হেরই স্থধানিধি সর | 
নিমি বৈঠলি স্থবদনি ঝুর ॥ ( ৭৩৮) 
আবার-_- জ। লাগি টাঙ্দন বিখ তহ ভেল 
টা অনল জা লাগি রে 
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জা লাগি দখিন পবন ভেল সাঁয়ক 
মদন বৈরি জা লাগি রে ॥ (৫৬৭) 
জয়দেব বলেন__ স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং 
সা মুতে কৃশতচ্ছবিব ভারম্‌ ॥ 
বিছ্ভাপতি লিখিয়াছেন- দ্রেহ দিপতি গেল, হার ভার ভেল 
জনম গমাওল রোও। 
বিদ্যাপতি অলঙ্কারশান্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অেষ্ট 
রত্বগুলির সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন ; সেই জন্য তীহাঁর কবিতার মধ্যে তাহাদের প্রভাব 
অল্পবিস্তর পড়িয়াছে। এখাঁনে তাহার ছুই তিনটা স্থপ্রপিদ্ধ পদে কি ভাবে তিনি পূর্বজ 
কবিদের উক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পরিচয় দিব। বয়ঃসদ্কির বর্ণনায় ১৭ সংখ্যক 
পদে “চরণ চপলতা লোচন লেন” ও ৬১৫ সংখ্যক পদে 
চরণ চলন গতি লোচন পাঁব। 
লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব ॥ 
এবং কটিক গৌরব পাঁওল নিতম্ব 
ইহা রাজশেখরের নিম্নলিখিত কবিতার প্রতিধ্বনি-_ 
পঞ্ভ্যাং মুক্তান্তরলগতয়ঃ মংশ্রিত! লোচনাভ্যাঁং 
শোণীবিশ্বং ত্যজতি তনুতাঁং সেবতে মধ্যভাগঃ। 
ধস্তে বক্ষঃ কুচসচিবতামদ্বিতীয়ং চ বন্তু,ং 
তদগাত্রাণাং গুণবিনিযয়ঃ কল্পিতো যৌবনেন ॥ 
বিগ্ভাপতির বিরহের একটি প্রসিদ্ধ পদে আছে__ 
চিরচন্দন উরে হার ন দেদা 
সে! অব নদীগিরি আতর তেল। €( ৭২৭ ) 
ইহা ধন্মপাঁলের নিম্নলিখিত ক্পৌকের গ্রাতিধবনি-_ 
হাঁরে। নারোপিতঃ কণ্ঠে ময় বিশ্লেষভীরুণ| । 
ইদাঁনীমাবয়োর্ধ্যে সরিংসাগরভূধরখঃ ॥ 
শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে শ্লোকটা বাঁল্মীকির বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং শেষের ছুই চরণে 
উদ্ধতাংশ হইতে একটু পার্থক্য দেখা যাঁয়_ 
ইদানীমন্তরে জাতীঃ পর্বতাঃ সরিতো দ্রমাঃ ॥ 
কিন্তু বিদ্যাপতিবর প্রতিভা এরূপ নবনবৌন্েষশালিনী যে, উহা! যে-কোন পুরাতন বিষয়কেই 
কিছু না কিছু নৃতনত্ব প্রদান করিবার ক্ষমত! রাঁখে। প্রাচীন শ্লোকে আছে যে, নায়িকা 
নায়কের দেহের সহিত কিঞ্চিম্নাত্র ব্যবধান ঘটিবার ভয়ে হারও পরিতেন নাঃ বিদ্যাপতি' 
তাহার উপর বসন ও চন্দন যোগ করিয়া দিলেন । 
বিদ্ভাপতি, প্রথম জীবনে লেখা কবিতায় প্রাচীন কবিদের আলঙ্কারিক রীতি অস্ুসূরণ 
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করিলেও ক্রমে ক্রমে তিনি স্বীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় স্থুপ্রতিষ্টিত হইয়াছিলেন। পরিণত 
বয়সে তিনি উপমা ও অতিশয়োক্তির আতিশধ্য যথাসস্তব পরিহার করিয়া মনের সহজ 
ভাবকে রসঘন, ব্যঞ্জনাময় ও আস্তরিকতাপূর্ণ করিয়া প্রকাঁশ করিয়াছেন। শিবসিংহাদি 
নামাঙ্কিত পদে কবি প্রেম ও বিরহকে যে ভাঁবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহার নহিত 
রাজনামবিহীন পরিণত বয়সের লেখ। প্রেমের স্বরূপ উদঘাঁটন, বিরহিণীবর্ণনা এবং 
ভাবসন্মিলনের পদগুলির তুলনামূলক আঁলোচন| করিলে বিদ্ভাপতির মনের ও রচনা- 
শৈলীর ক্রমবিকাশের ধার! বুঝা যাইবে । 

শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহের নামাঞ্কিত ৭ সংখ্যক পদটা শিবমিংহের নামাঙ্কিত 
পদ্দগুলিরও পূর্ববের লেখা । তরুণ মনের স্বাভাবিক গতিবশে আশাবাদী হইয়া ইহাতে 


কৰি বলিতেছেন--- 
স্থপুরুষ প্রেম স্থধনি অন্রাগ। 


দিনে দিনে বাঁঢ় অধিক দিন লাঁগ ॥ 
কিন্ত নরের প্রেমের সহিত নারীর প্রেমের যে পার্থক্য আছে, তাহা যুবক কবির চোঁথ 


এড়ায় নাই__ 
কমলিনী সুর আনে আনে অন্গভাব। 


ভমি ভমি ভমর মদনগুণ গাব ॥ 
সুধ্োের প্রতি কমলিনীর একনিষ্ঠ প্রেমেব ন্যায় নারী এক ছাঁড। জানে না, কিন্তু পুরুষের 
স্বভাব ভ্রমরের হ্যায়, মে নান! ফুলে ঘুরিয়! ঘুরিয়। মদনের গুণ গান কবে। ২০৭ সংখ্যক 
পদে বিদ্যাঁপতি পুরুষের ভ্রমরবৃত্তির সমর্থনে বলিতেছেন-_ 

একরস পুরুষ নিবুঝ দূষণ ভেদ 
যে পুরুষ একরম অর্থাৎ একজন ছাঁড়। অন্যকে জানে না, সে মন্দের সহিত ভাঁলোব পার্থক্য 
বুঝিতে পারে না। বানার্ড শও /056118025ন ০1৪ 1150]0 £12] 10 ৪821017০100 
নামক গ্রন্থে অন্রূপ কথা বলিয়াছেন। বনুবপ্লভ শিবমিংহের সতাকবির পক্ষে এরূপ উক্তি 
করিয়। রাজার মনোরঞ্চনের চেষ্টা কর! স্বাভাবিক । অনেকের ধারণা, শিবসিংহের বুৰি 
লখিমা দেবী ছাঁড়। অন্য কোন পত্বী ছিল না। কিন্তু বিগ্যাপতি তীহাঁর পদাবলীতে 


শিবসিংহের আরও পাঁচ জন মহিষীর নাম করিয়াছেন। যথা 
(১) সিবসিংহ রাজ এহো। রস জানএ 


মধুমতি দেবি স্থকস্তা ॥ (১৮) 

(২) রাজা ব্ূপনরায়ণ জান 
রাএ সিবসিংঘ স্ৃখম। দেই রমান ॥ (৫১) 
বাজ। বূপনরাঁঞন জান 
সথে হুখমা দেবি রমান ৫১০২) 

(৩) বুঝ সিবসিংহ রস রসঙয় 
সোরম দেবি সমাজে । (৯৫) 


১৪০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' [৩য় সংখা 


(৪) বিগ্যাপতি ভণ এহ রস জাঁন 
রাঁএ সিবসিংঘ বূপিণি দেই রমান ॥ ( ১৬৬) 
(৫) রাজ! সিবসিংঘ মন দয় সজনী 
মোঁদবতী দেই কন্ত॥ (১৬৯) 
বাংলাদেশের সহজিয়ারা বিদ্যাঁপতির সহিত লখিম|৷ দেবীর পরকীয়। সম্বন্ধের কথা লিখিয়া 
গিয়াছেন; কিন্ত তাহাদের ধারণা একেবারে ভিত্বিহীন। বিগ্ভাঁপতি শিবসিংহ নামাক্কিত 
অধিকাংশ পদে লখিমা৷ দেবীর নাম করিয়াছেন, তাহার কারণ, লখিম৷ দেবী রাঁজাঁর 
স্থয়োরাঁণী ছিলেন; কিন্তু মধুমতী, স্থুখমী, সোঁরম দেবী, বূপিণী দেবী, মৌদবতী দেবীরাও 
যখন রাজার স্থনজরে থাঁকিতেন, কবি রাজাকে খুপী করিবার জন্য তাহাদের নাঁমও 
পদের ভণিতায় জুড়িয়া দিতেন । লখিম। দেবীর মনস্তপ্টির প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকিলে, 
তিনি কোন পদেই লখিমাঁর সপত্বীদের নাম করিতেন ন|। 
শিবপিংহের সভাঁকবিরূপে বিদ্ভাঁপতি প্রেমের দৈহিক দিকৃটাই বেশী করিয়৷ দেখিয়াছেন। 
১৬১ সংখ্যক পদে দেখি, এক দুয়োরাঁণী বলিতেছেন__ 
সহসে রমনি রয়নি খেপথু 
মোরাহ তত্রিক আস ॥ 
কতনে জতনে গউরি অরাঁধিঅ 
মাগিঅ স্বামি সোহাগ 
তথুহু আপন করম তুঞ্জিঅ 
জইসন জকর ভাগ ॥ 
সময় গেলে মেঘে বরীসব 
কাদছু তে জলধার। 
সিত সমাঁপলে বপন পাঁইঅ 
তে দছ কী উপকার ॥ 
রয়নি গেলে দীপে নিবোধিঅ 
ভোজন দিবল অস্ত । 
জউবন গেলে জুবতি পরিতি 
কী ফল পাওত কস্ত ॥ 
তিনি সহশ্র রমণীর সঙ্গে রজনী যাঁপন করুন না কেন, আমার একমাত্র আশ! তিনিই । 
কত যত্বে গৌরী আরাঁধন! করিয়া স্বামীর সোহাগ প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিস্ত আমার 
যেমন কর্ম, তেমনি ফল ভোগ করিতেছি । সময় চলিয়া গেলে যদ্দি মেঘ বর্ষণ করে, সে 
জলধারায় কি ফল? শীতের অস্তে যদি বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহাতে কি উপকার হুইবে? 
রজনী শেষ হইলে যদি প্রদীপ জালা যায়, তাহা! ব্যর্থ হয়; তেমনি যুবতীর যৌবন চলিয়া 
গেলে তাহার গ্রীতিতে কাস্তে কি লাভ হইবে? 


৬৩ বর্ষ] বিদ্যাপতির মন ও কাবাকলার ক্রমবিকাশ ১৪১ 


রাঁজনামবিহীন ৪৫৫ সংখ্যক কবিতায় নায়িকা বলিতেছে-_ 

জৌবন রতন অছল দিন চারি 

তাবে সে আদর কএল মুরাঁরি ॥ 
কিন্ত তার পর এখন কুস্থম রসহীন শু হইয়াছে; যে সরোবরে জল নাই, তাহাকে 
কে পুছে? এ সবই সত্য, কিন্তু সখি, তুমি গোপনে তাহাকে আমার বিনতি 
জানাইয়া বলিবে__ 

স্পুরুথ সিনেহ অন্থু নহি হোএ 
স্থপুরুষের যে প্রেম, তাহা কখনও হাঁস প্রাপ্ত হয় না। কবি স্থপুরুষের প্রেমের ম্বূপ 
উদঘাটন করিয়াছেন ৫৬৯ সংখ্যক পদে-__ 

একদিন মণিময় নবনিধি হেম। 

অওক। দিবস নবরস সুপুরুষ পেম॥ 

নিকুতী তৌলি কএল অনুমান । 

প্রীতি অধিক থী কে নহি জান ॥ 

প্রীতিক সম হে দোসর নহি আন। 

জাহি তুলন! দিঅ অপন পরাণ ॥ 
কবি এখানে অতি সরল ভাষা অন্তরের অনুভব প্রকাশ করিতেছেন । প্রেমকে যণিময় 
নবনিধি হেমের সহিত তুলন। করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না; তাই তিনি বলিলেন, 
প্রাণ যেমন জীবমাত্রেরই প্রিয়, প্রেম তেমনি সকলের প্রিয় । কিন্তু অন্থাত্র ৩৯৪ সংখ্যক পদে 
তিনি প্রেমকে প্রাণেরও উপরে স্থান দিয়াছেন__ 

পেমক কারণ জীউ উপেখিএ 

জগজন কে নহি জানে। 

বিদ্ভাপতি শেষ বয়সে রাধামীধবের প্রেমে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । ইহাঁদের 

প্রেম এমন অলৌকিক যে, কিছুতেই তাহাদের ছাঁড়াছাড়ি হয় না। 

দুহু রসময় তন্ন গুণে নহি ওর। 

লাগল দুহুক ন ভাগই জোর ॥ 

কে নহি কএল কতহু' পরকার। 

ছুহু জন ভেদ করিঅ নহি পার ॥ 

খোঁজল নকল মহীতল গেহ। 

বীর নীর সম ন হেরলু' নেহ॥ 

জব কোই বেরি আনল মুখ আনি। 

খীর দণ্ড দেই নিরসত পানি ॥ 

তবহু খীর উছলি পড় তাপে। 

বিরহ বিম্লোগ আগি দেই ঝাপে। 
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জব কোই পানি আনি তাহি দেখ। 
বিরহ বিয়োগ তবহি দূর গেল ॥ 
ভণই বি্ভাপতি এহেন স্থনেহ। 
রাঁধামাঁধব এসন নেহ | 
রাধা ও মাধব, ছুই জনেরই তন্ন রসময়, ছুই জনেরই গুণের সীম নাই; ছুই জনের খিলনে 
কেহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, তা যতই চেষ্টা করুক না। নীর ও ক্ষীরের মতন ইহাঁদের 
প্রেম। নীর ও ক্ষীরের বিচ্ছেদ সংঘটন করিবার জন্য কেহ যদি ইহার্দিগকে আগুনে 
বসাইয়। দেয়, দণ্ড দিয়া জলকে বিদুরিত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নীরের 
সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বেই ক্ষীর উথলিয়া উঠিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা 
করিতে চেষ্ট| করে। ক্ষীরকে আত্মহত্য। হইতে বীচাইবাঁর একমীত্র উপাঁয়, তাহাতে আবার 
জল ঢালিয়া দেওয়।। জল পড়িলে তবে দুধ উথলানো বন্ধ হয়, ক্ষীরের বিরহব্যথা 
বিদুরিত হয়। রাঁধামাঁধবের প্রেমও এরূপ অবিচ্ছেগ্য । 
বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে কবি যেমন দেহজ হইতে দেহাতীত প্রেমের উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন, তেমনি বিরহবর্ণনাতেও প্রথমে চিরাচরিত বিরহের আলঙ্কারিক উপচারকে 
কবিতার উপজীব্য করিলেও শেষ জীবনে মধুরোজ্জল করুণ রসের উদম্মিমাল! অতিক্রম 
করিয়া অদ্বৈতভাবান্থভৃতিতে পৌছিয়াছেন। বিগ্ভাপতির কলা ও মনের ক্রমবিকাঁশের 
ধারার উপর বিরহের পদগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক আলোক সম্পাত করে। শিবসিংহাদি 
রাঁজনামাক্কিত বিরহের পদগুলিতে কবি রসশাস্ত্রের রীতি অনুসারে নায়িকার তঙ্গতা বর্ণন। 
করিয়া চন্দ্র, মলয়, কোকিল, কুস্থমিত কানন প্রভৃতি উদ্দীপনমূলক বস্তর তাঁপজনকত্ব 
দেখাইয়াছেন। ১৮১ সংখ্যক পদটী এই প্রচলিত রীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ-_ 
মাধব জানল ন জিবতি রাহী 
জতব! জকর লেলে ছলি স্ন্দরি 
সে সবে সৌপলক তাহী । 
সরদক সসধর মুখরুচি সোপলক 
হরিণক লোঁচন লীলা ॥ 


সা সং ০ 
বন্ধু অধররুচি দেলী। 
দেহদসা সউদামিনি সোপলক 
কাঁজর সখি সখি ভেলী ॥ 
ভঙ্জু হেরি ভঙ্গ অন চাপ দি 
কোঁকিলকে দিছ বাণী ॥ 
কেবল দে শেহ অছ লওলে 


এতধা অএ্লাহছ জানী | 
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রাধিকা] বিরহে কূশতহ ও লাবণ্যহীন। হইয়াছেন, এই কথাটি রস করিয়া! বলিবার জন্য 
কবি কল্পনা! করিতেছেন যে, যেখান যেখান হইতে যে যে উপাদান লইয়। প্রীরাঁধার সৌন্দধ্য 
গঠিত হইয়াছিল, তিনি সেখানে সেখানে তাহ! প্রত্যর্পণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছেন। তাঁহার মুখ সান হইয়াছে, অতএব তিনি যেন শারদ চন্দ্রকে তাহার মুখরুচি 
ফিরাইয়। দিলেন ; তীহাঁর চোঁখে আর সে দীর্ঘায়ত কৌতুকদৃষ্টি নাই । তাই মনে হয়, তিনি 
হরিণীকে লোচমলীলা ফেরত দিয়াছেন; চমরীর নিকট হইতে যে কেশসম্তার তিনি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, বিরহের গ্লানিতে তাহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাই কবি বলিতেছেন, 
শ্রীরাধা যেন চমরীকে কেশপাঁশ ফিবাইয়া দিয়াছেন। মুখে হাসি নাই, তাই দন্ত ও 
অধরের শোভ। তিনি দাঁড়িশ্ব ও বান্ধুলি পুষ্পকে ফেরত দিলেন; বিছ্যুদ্বরণী আজ ছুঃখকষ্টে 
কঙ্জলবরণী হইয়াছেন দেখিয়া কবি অনুমান করিতেছেন যে, শ্ীরাধা ঘৌদাঁমিনীকে দেহরুচি 
ফিরাইয়। দিয়াছেন। এইবপে অনঙ্গকে তাহাব ভ্রভঙ্গরূপ ধন্ঠ ও কোঁকিলকে কঠের 
মাধুর্য ফেরত দিলেন। পদটার ধ্বনি এই যে, কাহারও পার রাঁখিয়! মরিতে নাই । শ্রীরাধা 
নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া যাহার নিকট হইতে যে জিনিষ ধাঁর লইয়। সুন্দরী 
সাঁজিঘ্াছিলেন, তাহাকে সেই সব ফিরাইয়া দিয়া খণমুক্ত হইলেন। উৎপ্রেক্ষা ও 
অতিশয়োক্তি এখানে বিরহিণীব বিরহছুঃখকে আস্ছন্ন করিয়া! মনকে জোর করিয়া কবির 
রচনচাতুষ্যের প্রতি আক্ষ্ট করে | 
জয়দেবের বিরহিণী কেবল হাঁরকে ভাঁব মনে করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি তাহার উপর 
রং চড়াইয়া বলিলেন, “অঙ্ররি বলয়া তেল” (১৮:)। শিবসিংহনামাস্কিত পদগুলিতে 
বিরহিণীর দেহের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাঁইয়। কবি বারংবার বলিয়াছেন-- 
দিবসে মলিন জন্ত টাঁদক রেহা (১৭৬) 
করহি মিলল রহ মুখ নহি সুন্দর 
জনি খিন দিবসক চন্দী। (১৮৪) 
“চৌদসি চাঁদ সমান” (১৭৯) কৃষ্ণ চতুদ্দিশীর চাদের মতন দেহ ; “তস্তক দোসর দেহাঁ (১৮৫)। 
পাঠক বিরহিশীর দুঃখে বিগলিত হইবে কি, তাহার মন উপমার সৌন্দধ্যে মোহিত 
হইয়। যাঁয়। 
করতল লীন সৌভএ মুখচন্দ 
কিসলয় মিলু অভিনব অরবিন্দ ॥ 
অহনিসি গরএ নয়ন জলধার। 
খঞ্জনে গিলি উগিলত মৌতিহাঁর ॥ (১৭৯) 
শ্রীরাধার মুখচন্দ্র করতলে লীন, তিনি গালে হাত দরিয়া বসিয়া আছেন। পাঠক আহ! 
বলিতে ফাইবে, এমন সময় কবি করতলের সহিত কিশলয়ের এবং মুখের সহিত নবপ্র্ষুটিত 
কমলের তুলনা পিয়। তাহার মনে চমক লাগাইয়া দিলেন। ব্রিহিণীর নম্বন হইতে অহৃমিশ 
জলধারা পড়িতেছে ) পাঠক তজাস্ত সমবেদনা বোধ করিতে যাইবে, এমন সমক়্ কৰি পুরা 
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তাহাঁকে চম্ৎক্কৃত করিলেন এই বলিয়া যে, নয়ন যেন খঞ্জন, আর অশ্রুবিন্দু ঘেন মুক্তা; 
অবিরলধাবায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝর়াঁয় মনে হইতেছে, যেন অশ্রবিন্দুরূপ মুক্তাগুলি হাঁরের আকারে 
গাঁথা হইয়াছিল এবং সেই হাঁর নয়নবূপ খঞ্চন খাইয়া! ফেলিয়াছিল এবং এখন তাহা উদ্ধমন 
করিতেছে । যুবক কবি পাঠককে শ্রীরাধাঁর দুঃখে বিগলিত হইবার অবদর দিতে ষেন 
অনিচ্ছুক, তাই তাহাকে অনবরত যেন ধাঁধা লাঁগাইয়। দিতেছেন । 

শিবসিংহনামাস্কিত পদগুলিতে বণিত বির্হিণী নিজের ছুঃখকে বিধাঁতাঁর বিধাঁন বলিয়া 
মাঁনিয়া লয় নাই; মে নায়কের উপর দোঁধাবোঁপ করিতেছে ; এমন কি, তাহার বংশ 
তুলিয়া গালি দিতেও বিরত হইতেছে ন।। 

অকুলিন বোল নহি ওড় ধরি নিরবহ 
ধরএ অপন বেহাঁরে। (১৬৭) 

ঘষে ভাল বংশের লোক ন1 হয়, সে নিজের দেওয়া কথা শেষ পধ্যন্ত রক্ষা করে ন।) আপনার 
কুলোচিত ব্যবহার করে। বিরহিণী ভাগ্যবঞ্চিতা৷ হইয়াছে বলিয়। বিধাতাকেও শাস্তি 
দিতে উদ্যত হইয়াছে _- 


জেঞ্ে। তোহি পাব অরে বিধাঁত। 

বাঁধি মেল অন্ধ কৃপ। 

জাহেরি' নাহ বিচখন মাহী 

তাঁকে ক। দিয় দপ ॥ 
আমার নাথ বিচক্ষণ নহে , আমার সৌন্দর্য্যের মধ্যাদী সে বুঝে না; বিধাঁতী আমাকে যদি 
বিচক্ষণ নাঁথ না দিল, তবে রূপ দিল কেন! এমন মুড বিধাতাকে একবার হাঁতে পাইলে 

বিরহিণী তাঁহার হাত প| বাঁধিয়া অন্ধকুপে ফেলিয়। দিত । 
এই সাহপিকা মদনের উদ্দীপনগুলিকেও দূর করিয়া দিতে বদ্ধপরিকব। পে স্লানমুখে 

দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিরহজালা সহা করিতে রাঁজী নহে। 
খেদব মোৌঞ্েে কোঁকিল অলিকুল বাঁরব 
করকম্বন ঝমকাঈ। (১৭১) 

প্রৌঢ় ব। বুদ্ধ অবস্থায় কবির রচনাশৈলী যে কিরূপ পরিবর্ঠিত হইগ্লাছিল, তাহার 
উদাহরণ পাওয়। যায় রাঘবসিংহনাঁমান্কিত ২১৬ সংখ্যক পদটাতে। কামেশ্বরবংশে 
ছুই জন রাঁঘবসিংহ দেখ! খায়--উভয়েই অবশ্ঠ শিবসিংহের পরবর্তী । প্রথম রাঘবসিংহ 
হইতেছেন দেবসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিপসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র এবং নরসিংহের ভ্রাতা । 
শিবসিংহ ১৪১০ হইতে ১৪১৪ পধ্যস্ত রাঁজত্ব করিয়াছিলেন, আর নরমিংহের কাণাহ। 
শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি শরসবমদন বা ১৩৭৫ শকে বা ১৪৫৩ ্রীষ্টাঝে রাজ। 
ছিলেন। তাহার রাঁজ্যকাঁলেই হয় ত কবি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পদ্দ লিখিয়! 
উপহার দ্রিয়াছিলেন। স্বতরাঁং এ পদে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রথম রাঁঘবসিংহ হইলেও, শিবসিংহ- 
নামাক্কিত পদগুলি লেখার অস্ততঃ ৩০৪০ বৎসর পরে এই পদটী লিখিত হইয়াছিল। 
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ডাঃ জয়কাস্ত মিশ্র এই রাঁঘবশিংহকে নরসিংহের পৌত্র বলিয়া মনে করেন। তাহার মত 
মানিতে হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে পদটা বিগ্ভাপতির জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে 
রচিত। এ পদটাতে বিরহিণীর অস্তজ্ঞরঁবনের করুণ আলেখ্য চিত্রিত হইয়াছে। 
মাঁধব দেখলি বিয়োগিনি বাঁমে। 
অধর ন হাস বিলা'ন নখীনঙ্গ 
অহনিন জপ তুঅ নামে ॥ 
আনল সরদ স্বধাকর সয তন্থু 
বোলে মধুর ধুনি বাণী। 
কোমল অরুণ কমল কুস্তিলায়ল 
দেখি মন আইলহ' জানী ॥ 
হৃদয়ক হার ভাঁর তেল স্থবদনী 
নয়ন ন হোএ নিরোধে। 
সখি সব আএ খেলাওলি রঙ্গ করি 
তস্থ মন কিছুও ন বোধে ॥ 
রগড়ল চানন মৃগমদ কুষ্টরম 
সভ তেজলি তুঅ লাঁগি। 
জনি জলহীন মীন জক ফিরইছি 
অহোনিস বহইছি জাগি ॥ 
দুতি উপদেস স্থুনি গুনি স্ুমিবল 
অখনই চললই ধাঁঈ। 
মোঁদবতী পতি রাঘবসিংহ গতি] 
কবি বিগ্ভাপতি গাঈ (২১৬)॥ 
এখানে উপমার বাহুল্য নাই; অল্প কথায় বিরহিণীর অন্তরের ব্যথ| ফুটাইয়! তুলিবাঁর 
প্রয়াসই এখানে মুখ্য ; নৃতনত্ব স্থষ্টি করিবার মোহ এখাঁনে পাঠককে বিভ্রান্ত করে না। 
সথীর! বিরহিণীকে ঘিরিয়। থাকিলেও তাহার মুখে হাদি নাই; তাহার মুখ অবশ্ট শরৎকালীন 
চন্দ্রের স্াঁয় এখনও আছে, কিন্ত তাহার নয়নকমল ম্লান হইয়া গিয়াছে । তাহার দেহ এত 
দুর্বল যে, সে হারকেও ভার মনে করে। 
অন্যান্ত কবিতায় কবি অতিশয়োক্তি করিয়া বলিয়াছেন __ 
লোচন লোর তটিনী নিরমান 
ততহি কমলমুখি করত দিনান। ( ৭৪৭) 
লোচন নীর তটিনী নিবমনে 
করএ কমলমুখি তথিহি মিনানে। (৫৪৩) 
কিন্ত এখানে কবি শুধু বলিতেছেন, নয়নের বাঁরি রোধ করিতে চাহিলেও তাহ! বাধা মানে 


১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


না। সথীবা। সকলে আসিয়। ভাহাকে নানারূপ খেলাধুলায় মন ভুলাইতে চাহে, কিন্ত 
বিরহের আঁঘাঁতে তাহার বোঁধশক্তি যেন একেবারে লোপ পাইয়াছে-_“তঙ্থ মন কিছুও ন 
বোধে”। সখীরা। তাহাঁর বিরহজাঁল উপশম করিব।র জন্য চন্দন কুস্কুম মুগমদ লেপন করিল, 
কিন্তু সে “পভ তেঙলি তুঅ লাগি,” তোমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করিল। যাঁহাকে দয়িত . 
ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার আবার অঙ্গরাগে কি প্রয়োজন, তাহার চোখে খুম নাই-_-“অহোনিস , 
বহইছি জাগি,” জলহীন মীনের মতন সে ইতস্তত: সঞ্চরণ করিতেছে, তাঁহার শ্বা 
রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে । এ পদে আরও দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করার আছে। এক হইতেছে 
বিরহে “অহনিস জপ তুও নাম,” যাহা জয়দেবের_- 
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌ 
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামম্‌ (৪1১৭ ) 
স্মরণ করাইয়। দেয়; অপর বৈশিষ্টা হইতেছে, বিরহিণীর অবস্থা! শুনিয়। তৎক্ষণাৎ মিলনের 
জন্য মাধবের প্রধাবন_-“তখনই চললহি ধাঈ”। 
পরিণত বয়সে কবির বিরহিণীর দুঃখ বুঝ1ইতে উপমার প্রয়োজন হয় না। তিনি শুধু 

তাহার মুখ দিয়। বলান-- 

নয়নক নিন্দ গেও বয়নক হাস 

স্থখ গেও পিয়াঁঙ্গ দুখ হম পাস ॥ ( ২৬) 

রাজনামবিহীম কবিতাগুলিতে দেখি, শ্রীরাধা মাঁধবের উদ্দেশে করুণ প্রার্থনা 

জানাইতেছেন_ 

তোঁহ জলধর সউ জলধররাজ 

হমে চাতক জলবিন্দুক কাঁজ। (৪৫৯) 
মাধবের উপর তাহার কোন ক্রোধ নাই, আক্রোশ নাই, মাধব যেখানে থাকুন, ষেমন 
ব্যবহারই করুন, তিনি স্থখে থাকুন, এই শ্রীরাধার একমাত্র কামনা 

জুগ জুগ জীবথু বসথু লাখ কোস 

হমর অভাগ হুনক কোন দোল (৫১৪ )) 


অন্তত আবে স্থখে কাই করখু বিদেস 
স্থমরি জলাগ্ুলি দিছথি সন্দেস (৫২২) 
অন্য পদে স্থভ হো মামি কহব কী রোএ 


পরতহ তিললএ হম ফেব গোঁএ (৫৫৬ )। 
কবি বিরহিণীর ছুঃথে ব্যথিত হইয়া বলিতেছেন__ 
তিথির ভরি ভরি ঘোর জামিনি 
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়।। 
বিদ্ভাপতি কহ কৈছে গ্লোডায়বি 
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 


৬৩ বর্ষ] বিদ্ভাপতির মন ও কাব্যকলার ক্রমবিকাশ ১৪৭ 


দিন রাত্রি আর কাঁটে না, জীবন ছুর্বহ হইয়াছে । 
মাধব, কত পরবোধব রাঁধা 
হা হরি, হাঁ হরি, কহতহি বেরি বেরি 
অব জীউ করব সঙ্গাধা ( ৭৪২) 
কিন্তু বিগ্ভাঁপতি শ্রীরাধার জীবনের এ ভাঁবে অবসান ঘটাইতে পারেন না। তিনি 
শ্ীস্ভীগবত শুধু অধ্যয়ন করেন নাই, স্বহস্তে তাহার 'প্রতিলিপি তৈয়ারী করিয়াছেন , তিনি 
নিজেকে অভিনবজয়দেব বলিয়। গৌরব অন্গভন করিয়াছেন । স্ৃতরাঁং রাঁপস্থলীতে বিরহিণী 
গোগীদের ন্যায় এবং জয়দেবের শ্রীরাধার শ্ায়__ 
মুহরবলোকিতমণ্ডনলীল৷ 
মধুরিপুরহমিতি ভাঁবনশীল ( ৬৫ ) 
বিদ্ভাপতির শ্রীরাধাও__ 
অন্তখন মাঁধব মাবব মাঁধন সো গুরিতে 
সুন্দরি ভেলি মধাঈ 
ও নিজ ভাঁব সভাঁবহি বিমরল 
আপন গুণ লুবধাইঈ ॥ 
এই অদ্বৈতাভূতি চিরস্থায়ী হয় না; হইলে বির্হ-মিলন-মপুব রদস্থষ্টির ৪যোগ ঘটে ন।। 
মাধব ত শ্রীরাঁধাঁকে ছাঁড়িয়! থাকিতে পারেন ন। , কেবল তাহার প্রীতির নৃতন মতন আস্ব দন 
. করিবার জন্য ছল করিয়া বিরহ স্থ্টি করেন। বিরহের পরে যখন মিলন ঘটে, তখন 
শ্রীরাঁধা বলেন__ 
আঙ্মু মনু গেহ গেহ করি মাঁনলু 
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 
আঙজু বিহি মোহে অনুকূল হোঁয়ল 
টুটল মবছ' সন্দেহ! । 
সোঁই কোকিল অব লাঁখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদয় করু চন্দা। 
পাঁচবাঁণ অব লাখবাঁণ হোউ 
মলয় পবন বহু মন্দা ( ৭৬* )1 
এই ভাবে লুব্ধ হইয়া বিদ্যাপতি তাহার ভোগ এশ্বর্যের এবং ম্মার্ত পদ্ধতির সকল সংস্কার 
বিসঙ্জন দরিয়া বলিতেছেন-_ 
অবহন যবহু' মোহে পরি হোঁয়ত 
তবহি মানব নিজ দেহা। 
আমার ভাগে) যদি এমন কোন স্থদিনের উদয় হয়, যে দিন আমি আমাঁর সেই দেবতা, সেই 
দরয়িত, সেই ভূবনৈকবন্ধুর প্রিয়মুখ দর্শন করিতে পাইব, সেই দিন আমিও একপ নিজের 
দেহকে ও মানবজন্মকে সার্থক মনে করিব। এই সাধকোচিত বাঁসনা পূর্ণ করিবার জন্য 
বিদ্াঁপতির দীর্ঘকালব্যাপী মধুর রসের কাব্যন্থস্টিই যথেষ্ট ছিল; এই অনুভূতি লাভ 


করিবার জন্য তাহাকে বৃন্নাবনে মঞ্জরীভাবের সাধনা! করিতে হয় নাই। 


৩ 


ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল 
জীঅশোক চট্যোপাধায় 


অষ্টাদশ মহাঁপুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাঁণ। এই পদ্পুরাণ ভারতের বিভিন্ন স্থল হইতে 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । তন্মধ্যে পুণার আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত সংস্করণটিই 
ভররযোগ্য ৷ পদ্মপুরাণের বিভিন্ন খণ্ড বা অধ্যায়ের মধ্যে সষ্টিখগ্ড অন্ততম। আঁনন্দাশ্রম 
প্রেস সংস্করণে উহা৷ পঞ্চম খণ্ুরূপে নিদেশিত হইয়াছে । কিন্তু গবেষণামূলক আলোচনার 
ছারা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় ন| যে, বাঁন্তবিক উহা খণ্ডগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার 
করে।» স্থষ্টিথণ্ডের এই অবস্তান পদ্মপুরাণের কেবলমাত্র যে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা 
মমগনিত হইয়াছে তাহা নহে ?২ বাংল! পাুলিপিসমূহ এবং বেঙ্গটেশ্বর প্রেম সংস্করণও এই 
মতেরই অন্গুকলে সাক্ষ্য দেয়। আনন্দাশ্রম, বেঙ্কটেশ্বর এবং বঙ্গবাসী প্রেসসমূহ হইতে 
মুপ্রিত সংস্করণে স্থঠিখণ্ডের যে বৃচৎ কলেবর দৃষ্ট হয়, মূলতঃ তাহ! যে এত বিপুল ছিল না, 
তাঁহ। বিশ্বাদ করিবার যথেষ্ট কাঁরণ আঁছে। এই খণ্ডের মুদ্রিত পুস্তকসমূহে এবং অধিকাঁংশ 
দেবনাঁগরী পাঁগুলিপিতে ইহা দুইটি বৃহৎ তাঁগে বিভক্ত হইয়াছে। আনন্দাশ্রম প্রেস 
সংস্করণে প্রথম অংশ ৪৩ সর্গ পর্স্ত বিস্তৃত এবং ইহাঁকেই স্থট্টিথও বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। ৪৪ সর্গ হইতে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অংখ আদৌ স্ট্রিথণ্ডের অন্তভূক্তি নহে, উহ 
ধর্মপুরাণ নামক স্বতন্ত্র গ্ন্থ। ইহার একাধিক পাঁঙুলিপি পাওয়া যায়।* 
মূলতঃ ধর্মপুরাঁণ যে পদ্মপুরাণীয় স্থগ্টিখণ্ডের অংশ নহে_-একটি স্বতন্ত্র পুস্তক, তাহা 





১। এ প্রমঙগে লেখক-রচিত [06 200001 ৪70 00817 01 006 7020018-001205 50015 
5৪110 00815007800. 70910107010 0561১018016 1716181016, শীর্ষক প্রবন্ধ (00117911086, 
%০|. 1] 0, 1, পৃ. ১৭৪-১৮৯ ) ভ্রষ্টবয 

হ। সৃষ্িখও (বঙ্গবামী ও বেককটেশ্বর প্রেন সংস্করণ) প্রথম অধ্যায় ৫৪-৫৮ শ্লোক দষ্টব্য। এই গ্লোকগুলি 
আননা শ্রম প্রেন সংস্করণে নাই। 

এখানে উল্লেখষোগ্য যে, প্রবন্ধের গরধর্তা অংশে আননদাশ্রম প্রেম সংস্করণের হৃষ্টিখওই উ্লিংখত হইয়াছে। 

এ। ধর্মপুরাণের নিমলিখিত পুথিসমূহ ভষটব্য 

(ক) হরপ্রসাদ শাতী--106500077052 08091088601 98051016 1185, 10 0৩: 00557075570 
00118000 0006£ 06 0816 01 00৩ 25180050019, ৫, ৪১২১-৪১২২ 
(খ) আর. এল, মিত্র--3011065 0৫ 92081710155, ৬ খণ্ড পাঁডুলিপি নং ২১৮২ 
(%) হীরালাল--021210806 01 92175. 200 51807 1155, 10 005 06002] 0191706520৫ 
তাহা, গৃ২১৭ 
(ঘ) আর. রখ--6251000595 110150868 718005070716060 057 20018110561 001561- 
82188701190) 17) 110010850- পৃ, ১৩ 


৬ও বর্ষ ] ধর্সপুরাণ ও তাহার কাল ১৪৯ 


সষ্টিখণ্ডের বঙ্গদেশীয় পাঁগলিপিসমূহ হইতে বিশেষ ভাবে বোঝা যাঁয়। ইণ্ডিয়। অফিসে 
রক্ষিত একটি দেবনাগরী পু'থিতেওৎ এই অংশটি নাই । 

ধর্মপুরাঁণ যে আদৌ সষ্টিখণ্ডের অংশ ছিল ন1, বরং উহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা যথারীতি 
বজায় ছিল সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। পরবর্তা আলোচনা! হইতে আমরা প্রতিপন্ন 
করার চেষ্ট। করিব যে, এই ধর্মপুরাঁণের রচনা স্কান কামনূপ । এই কাঁমরূপে লিখিত ধর্মপুরাণ 
কখনই সেই স্থষ্টিখগ্ডের অন্তর্গত হইতে পারে না, ষে স্থগ্টিখণ্ডে কামরূগীয় ত্রাঙ্মণগণ দুইবার 
প্রকা্যে নিন্দিত হইয়াছেন। ক্ছগ্টিথণ্রের দশমপসর্গের ১৪-১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 
আঁদ্ধ করণেস্ডু নরগণ একটি পাত্রে দি, ছুপ্ধ এবং মুতব্যক্তির কপাল হইতে সংগৃহীত অস্থি 
চর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রণ পৃথক শয্যায় আসীন ব্রা্ষণ দম্পতিকে ভোজন করাইবেন। ইহাতে 
আরও বল। আছে যে এই প্রথা প্রথম শ্রেণীব পার্বতীয় ব্রাঙ্গণদিগের মধো দেখা যায়| 
বল্লাল দেন» ও অনিরুদ্ধ ভট কক এ প্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কাজেই শ্লোক গুলি 
পরবর্তী যুগে প্রাপ্ত সষ্টিখগ্ডের বাংল! পাঁগুলিপিতে পাওয়া না গেলেও স্থপ্টিখণ্ডে উহাদের সত্ব! 
সম্পর্কে সন্দেহ করিতে পারা যাঁয় কি? অনিরুদ্ধ ভর তস্পষ্টই বলিয়াছেন যে পার্বতীয় 
শব্দটির দ্বারা কামবূপের ব্রাঙ্গণদের নিদেশ কর! হইয়াছে ।" এ স্থষ্টিখগ্ডেরই সপ্তদশ লর্গে 
১৭৬-১৭৮ শ্লোকে আর একবার কামরূপীয়-ব্রাঙ্মণ কথাটি পাওয়া যায়__সেখানে সাবিত্রী 


৪ | এগেলিং-1)6000045 07001980501 95805. 1155, 10 0116 110151% 0£00117015 0006) 
1৩৩১০ । 
এই পাঠুলিপির শেষ সাঁতটি অধ্যায়ের এগেলিং কতৃ ক প্রদত্ত বিবরণ নিম়রূপ £-_ 
পদ্মেঃস্ভব-প্রীচুর্ভাবঃ॥ সরতারকয়েঠ: মংগ্রাম;, কুমীরসন্ভবে গৌরীবিবাহত, পিতৃমাহাত্যকথনম 
শ্াদ্ধপ্রকরণম্‌; বছুবংশ কীর্নম্;) ত্োষ্ট,বংশ কীর্তনন্‌ঃ 
এই বিবরণ বাংল। পাঙুলিপির সহিত অনেকাংশে একরাপ। আর, এল. মিত্র তাহার ট011055 06 570300711 
(155, স্ওা, 10] ০ 1257, ২৪৭-২২১ পৃষ্ঠীতে পদ্দপুরাণ সষ্টিখণ্ডের বাংল! পাঙুলিপির যে ক্ষুদ্র বর্ণন| দিয়াছেন, 
তাহাতে 'পদ্মোস্ভয প্রাহর্ভাব' এই অধ্যায়টি বাতীত অন্ত সবই আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ 
লাইব্রেরীতে রক্ষিত যথাক্রমে ৪৫১৭ ও ৭৫৫নং পা$ুলিপিতে উল্লিখিত সমস্ত অধ্যায়ই রহিয়াছে 
উপবেশ্থ ভু শষ্যায়াং মধুপর্কং ত.ত। দদেৎ 
অর্থং দত্ত তু পাত্রেণ দষিছুগ্ধপমস্থিতম্‌॥ 
অস্থি ললাটজং গৃহ নৃপ্ং কৃত্ধা। বিমিশ্রয়েখ। 
পারর়েদ দ্বিজদাম্পতাং পিভৃভক্তা। সমহিতঃ॥ 
এব'এব বিধিদৃ ই: পার্যতীরৈথিজোতসৈঃ 
তেন ছুষ্টা তু সা শয্যা ন গ্রাহা ছিজসতমৈ: ॥ 
মৈমনদিংহের ( বত'মানে পূর্ব পাকিস্তান) ত্রান্ষণ জমিদার বংশে শব্যাজজব্য গ্রহীতা ব্রাহ্মণদের অস্থিচর্ণ দেওয়ার প্রথা! 
কিছুদিন পূর্ব পর্বস্ত প্রচলিত ছিল এবং দেই গ্রহীতাগণ 'হাড়বিল! ব্রাঙ্থণনামে অভিহিত হুইতেন। 
৬। দ্ানসাগর ( পাগুলিপি মং ১৩৭৪-_বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষদূ, পৃ. ১৩৭) 
অনিরুদ্ধ তট, 'ছায়লতা, পৃ, ১৯৭ 


১৫০ সাঁহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


দেবীগণকে এই বলিয়া! অভিশাপ দিতেছেন যে লক্ষ্মী আর তাহাদের লঙ্গে বাস করিবেন ন|। 
অতঃপর তিনি মূর্খ, স্লেচ্ছ, পাঁধতীয়, অভিশপ্ত কুংসিতদিগের সহিত বদবাঁস করিবেন ।” 

ধর্মপুরাঁণ নামে যে পূথক্‌ একটি পুরাণ ছিল তাহার আরও প্রমাণ আছে। বৃহচ্ধর্- 
পুরাণে যে অগ্টাদশটি উপপুরাঁণের নাম লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে তাহার মধ্যে ধর্মপুরাঁণ 
অন্ততম*। 

এইভাবে ধর্মপুরাঁণ যে পন্সপুরাণান্তরত স্ষ্টিথণ্ডের অংশ বিশেষ বলিয়। পরিগণিত হইতে 
পারে না এবং ইহার যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে সে বিষয়ে নানা প্রমাণ দেখান যাইতে 
পারে। কালক্রমে ভুল করিয়া ইহা! পদ্মপুরাঁণের সষ্টিখগ্ডের একটি অংশরূপে পরিগণিত 
হইতে থাকে 3 কিন্তু বাংল! পুথি সমূহে সষ্টিখণ্ডের এই অংশ না থাকায় অচ্টমনি কর। 
যাইতে পারে যে__এই অংশের সংযোগ ও স্বীকৃতি বাংল! দেশে হয় নাই | 

প্রথম মুনলমান আক্রমণেক্র কিছুকাল পরেই ধর্মপুরাণ কাঁমরূপে রচিত হইয়াছে__ ইহা 
বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা অন্মিত হয়। এই গ্রন্থে গরুড় সম্বন্ধীয় এক কৌতৃহলোদ্দীপক গল্প 
ক্ষাছে। কশ্ঠপের বসে নিমতার গর্ভে জাতি গরুড় জন্মের পরমুহূতেই ভীষণ ক্ষুধার্ত হইয়া 
মাতার নিকট খাদ্য ষাচ এগ করেন । অসহায় বিনতা তখন লৌহিত্য নদীর (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) 
উত্তর পাবে তপস্তারত কশ্ঠপকে দেখাইয়া দেন১০। তদন্মাঁরে গ্রুড় পিতার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া তাহার ক্ষুধার কথা জ্ঞাপন করেন। কশ্তপ তীহাঁকে লৌহিত্যতীরনিব!সী 
নিষাদগণকে ভক্ষণ কবিতে নিদেশ দেন কিন্তু ব্রাঙ্ষণদিগকে ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন ।১১ 
গরুড় পিতৃনিদেশান্সযায়ী কাঁধ করিলেন কিন্ত ভ্রমবশতঃ এক ত্রাক্ষণকে ভক্ষণ কবিয়! 





৮ নৈকত্র বাসে। লক্্যাস্ত ভবিষ্যতি কদাচন। 

্ষু্বী সা চলচিত্র! চ মূর্খেষু চ বসিস্কৃতি। 

শ্নেচ্ছেযু পার্বতীযেযু কুৎলিতে কুৎমিতে তথ1। 

মর্খেবু চাবলিপ্তেষু অভিশপ্তে দুরা জনি ॥ 

এবং বিধে নরে তুঁভ্যং বঙ্গতিঃ শাপকারিতা। 
প্রথম পংক্তির 'ভবিষাতি' পাঠের শ্বলে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ্‌ পাগুলিপি ধৃত পাঠ 'পতিষ্তি', তৃতীয় পংক্তির 

কৃৎসিতে কুৎসিতে তথ” এই পাঠের সইলে বঙ্গবাঁসী সংস্করণে 'বুৎসিতেহকুৎসিতে তথ? পাঠ দৃষ্ট হয়। 

»। বৃহদর্মপুরাণ € 91011300605 10109 )-71, ২৫. ২৫. জ্রষট্ব্য। 
১*। তব তাতস্তপন্তেপে লৌহিত্যস্ঠোতুরে তটে। 

কহাপে। নাম ধর্মাঝা সাক্গালৌকপিতাঁমহঃ | 

তথ গচ্ছস্থ পিতরম্‌ উহ কামং যখ|'তব। 

অন্তোপদেশতস্তাত ক্ষুধা তে শমমেস্ততি ॥- 
তৃতীয় পংক্তির 'উহ' পাঠের স্থলে বঙ্গবাসী সংস্করণের 'পৃচ্ছ' পাঠ জক্ষণীয়। 

অনেকশতসাহআ্া দিষাদা: সরিতাং পতেত। 

তীরে তিঠভি পাপিষ্ঠা স্তাং তং তক্ষ হুখী ভব ! 

ছাঠিখণ্ড ৪8, ৪৯.৫* মোক 


৬৩ বর্ষ] ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৫১ 


ফেলিলেন। সেই ত্রাঙ্ষণ ভীহার গলায় এমন ভাবে আটকাইয়1! যান খে, গরুড় তাহাঁকে 
গলাধঃকরণ বা উদ্গিরণ করিতে পারেন ন। | বিপন্ন গরুড বিপদ্‌ মুক্তির কামনায় তাহার 
পিতাঁকে সব জ্ঞাপন করিলেন। কশ্ঠপ ত্রাক্ষণের অনুরোধে সেই ব্রাক্মণের সহিত সব 
শ্নেচ্ছদিগকেও দেশেব সর্বত্র উদ্গিরণ করিতে নিদেশ দান করেন। ইহার ফলে গরুড বিভিন্ন 
শ্লেচ্ছজাতিকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন। এই ভাবে পূর্দিকে কেশশ্মশ্রুহীন ব! স্বল্প 
শ্শ্রযুক্ত যবনগণ, দক্ষিণ-পূর্বদিকে পাপপুণ নগ্রকগণ, দক্ষিণদিকে ভয়াবহ দুরাত্ম। মূক পশু- 
হননে উৎসাহী এবং গোমাংসভোজী নরগণ, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে পাপিষ্ঠ গো ব্রাহ্মণ হত্যাঁর 
লিপ্ত কুবদদ্গণ (কুবাঁকোযে পটু 1, পশ্চিমদিকে ভক্ষাবহ থর্পরগণ, উত্তর-পশ্চিষদিকে 
শ্ক্ষপূর্ণমুখমগ্ডল বিশিষ্ট গোমাংসভোজী অশ্বারোহী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণে পরাম্মুথ 
তুকক্ষগণ, পর্বতসঙ্কল উত্তব দিকে ম্লেচ্ছগণ (তাহারা খাঁগ্গাথান্তেব বিচার করিত না, 
উচ্ছ,ঙ্খলতা, লুণ্ঠন ও প্রাণিহত্যাই তাহাদের ধর্ম ছিল ) এবং উত্তর-পূর্বদিকে বৃক্ষবাঁসী 
নিবয়গণ ( নরকীয় প্রাণী ?)।১২ কাঁমরূপের উত্তব-্পশ্চিম প্রান্তে তুরুক্ষদিগের বিতাড়নের 
উক্তি মুনলমানদের বিভাড়ন লক্ষ্য করিয়(ই কর!| হয়ছে মনে হয়। ইতিহাস হইতে জাঁন। 
যায় ষে, মুসলমানগণ কামবপে প্রবেশমাত্রই প্রচণ্ড বাধার মন্মুখীন হয় এবং পরাজয় বরণ করিতে 
বাধ্য হইয়া দেশর কেন্দ্রস্থল হইতে উত্তব-পশ্চিমে বিতাড়িত হয্স। অন্ঠমাঁন হয় যে মুসলনান 
আক্রমণের শেষে কাঁমরূপেই এই ধর্মপুরাঁণ লিখিত হয়। শিলালিপি, সাহিত্য ও অন্যবিধ 
প্রমাণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে তদানীন্তন বঙ্গদেশীধিকর্তা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজি 
১২০৩-১২০৫ খৃষ্টানদের মধ্যে কোন সময়ে তিব্বত হইতে প্রত্যাগমনকাঁলে অশ্বারোহী 
সৈন্তদল সহ কাঁমরূপে প্রবেশ করেন এবং স্থানীর নপতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রাঞ্ 
হন:*। বক্তিয়ার খিলজি ১২০৬ প্র্টাব্সে আগষ্ট মাসে নিহত হন।১৪ বক্তিয়ার খিলজির 
কামরূপ হইতে বিতাঁড়ন এবং ধর্নপুবাণ রচনা-ইহাঁর মধ্যবর্তী কাল যদি পঞ্চাশ বংসর 
ধরিয়। লওয়! হয় তাহা হঈলে আলোচ্য গ্রন্থটির রচনাকাল বয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
পূর্বে বলিয়া মনে হয় না। 

ধর্মপুরাঁণের রচন। স্থান যে কামরূপ সে বিষয়ে আরও প্রমাণ আছে। ধর্মপুরাঁণের 
পরবর্তী বিশ্লেষণ হইতে দেখা! যাঁইবে যে ইহাঁর একট! বড় অংশে গ্েচ্ছদিগের কাহিনী বর্ণনা 
করা হইয়াছে। এই শ্লেচ্ছদিগের নিবাঁদ যে কামরূপেই এ সম্পর্কে কাঁলিকাপুরাণের 
একটি কাহিনীর প্রতি পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আকধণ করিতে চাই। সেই কাহিনী অন্যায়ী 
আমর! জানিতে পারি যে মহাঁপীঠ কাঁমরূপের নদী ও পর্বতসমূহ অতি পবিত্র ছিল। এ 
স্থানে মৃত্যুবরণকারী নরগণ শিবলোকবাসী হইত। ইহার ফলে যমদূতগণ কর্মহীন 


১২। এই প্রসঙ্গে হতিখও্, 8৪ অধ্যায় ৭*-৭৬ শোক ডর্টধ্য। 
১৩1 চ150017 01 57289] (ঢাকা বিশ্ববিদ্ত(লয় কতৃক প্রকাশিত ), হয় খণ্ড, পৃ. ১১ জষ্টব্য। 


৭৮ 


১৪। পৃ. ১৪ ভরষ্টধ্য। 


১৫২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩য় সংখ্য। 


হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ যমাঁলয়ের পাপীর সংখ্যা হাঁস পাইতে থাকে । ইহাতে ত্রহ্ষা, বিষ ও 
অন্তান্ত দেবতাগণ উদ্ধিগ্ন হইয়া শিবকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন । তাহারা মহাঁদেবকে অচুরোধ 
করেন যে যমের ষেন অধিকাঁরচ্যুতি না হইয়া কাঁমরূপে অবাধ রাজত্ব হয়। মহাদেব স্বীকৃত 
হইয়া তাহার পবিত্র পীঠ হইতে সমস্ত অধিবাপীকে বহিষ্কার করিতে গণদেবী ও 
উগ্রতারাকে আদেশ দেন। তদস্টসারে তাহারা কাঁধ আরম্ত করিয়। দ্বিজগণকেও রেহাই 
দিল না। যখন উগ্রতাঁর! মহাতপাঃ বশিষ্ঠকে ধরিতে আদিল-তখন তিনি উগ্রতারা ও 
তাহার সঙ্গিনীদ্িগকে এই ভাবে অভিশাপ দিয়াছিলেন_-“ওহে উন্মার্গগামিনি! আমি 
খষি হওয়া সত্তেও তুমি আমাকে বহিষ্কৃত করিতেছে । তাই এখন হইতে তুমি মাতৃগণ সহ 
অন্তায় ও অবৈধ উপায় পূজিত হইবে ( অর্থাৎ বামাচাঁর শাক্তবিধি দ্বার! পূজিত হইবে )3 
তোমার সহচর সমূহ শ্লেচ্ছদের স্বভাব অন্ভকরণ করিতেছে বলিয়। তাহীব! কামবূপে 
ম্েচ্ছরূপে বিচরণ করুক-"-তম্মাচ্ছাঁদিত দেহ হাড়-মাঁলায় সঙ্জিত মহাঁদেব এই গ্রেচ্ছদের 
অতিশয় প্রিয় বলিয়া পরিগণিত হউন? 1১« 

পূর্বেই ধেখাঁইবার চেষ্া কারয়াছি যে ধর্মপুরাঁণের রচনাকাল অ্রয়োদশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে হইতে পাঁরে না। নিয়লিখিত বিষয়গুলিও ধর্মপুরাণের অর্বাচীনতাঁর সুচনা 
করে £-রাশি এবং সপ্তাহের নামের একাঁধিকবাঁর উল্লেখ ;১৬ আগম ও তন্ত্রের সম্পষ্ট 
প্রভাব ১১* বিভিন্ন ব্যাপারে তুলসীর নামোল্লেখ”” ও শ্রেচ্ছদের প্রসঙ্গ ১৯। তাহ। ছাড়া 
প্রাচীন স্বৃতি নিবন্ধাদি গ্রন্থে পল্পপুরাণের সৃষ্টি খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ বা ধর্মপুরাণ হইতে 
সাধারণতঃ কোন বচন উদ্ধৃত হয় নাই অথচ স্বগ্টিথণ্ডের প্রথম অংশ হইতে একাধিক প্রমাণ 
উদ্ধত হইয়াছে ।২ কেবলমাত্র হেমা্রির চতুরর্গ-চিন্তামণিতে (প্রথম খণ্ড-পৃ. ৭১) 


১৫। কালিকাপুরাণ ( বঙ্গবানী সংস্করণ ), ৮১। ২৯-২৫ দ্রষ্টবা। 
১৬। হৃটিখণ্ড ৪৭, ২২৬ শ্লোক; ৭৫, ৪৪-5৪৫ ফোক । ৫৫, ২১ মোক? ৫৮, ২৫-২৬ প্লে এবং 
৭৫» ৭৬-৭৮ ফ্লোক ডরটব্য। 


১৭। যাবস্তে। বৈদিক মন্ত্র পৌরাণাশ্চাগমোভবাঃ॥  স্ৃষ্টিখণ্ড ০৭ অধ্যায় ১৯৭ 
বেদ বেদালশানুঞ্চ পুরাণাগমসংহিতাঃ। শ্ঁ ৫৮১১৭ক 
নয়নে জনৈরেষ পুরাণাগমসংহিতাঃ। এ ৭৪, ৪৭ঘ 


তাহা ছাড়া ৫৭ অধ্যায়ে এবং ৫৮, ১২৫7 ৭৬, ১৫ ৭৯, 8৪7 ৮১) ২৭ ৮২, ৩, ৮, ১৪, ২০, ২৫, ২৮ ইত্যাদিতে 
তান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 

১৮। তুলসী বৃক্ষের মাহা ৪৯ অধ্যায়ে কীতিত হইয়াছে এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১*৯-১৪৫ প্লোকে তুলদী বৃক্ষকে 
খুব উদ্তস্থান দেওয়া হইয়াছে। 

১৯। ছৃষ্টিথ্ড ৪৪, ২০, ৭৬% ৪৭, ২৬০ ৪৯) ২৮7 ৫৮১ ৯১৯২7 ৬৩, ১৮) ৭৪) ১০7১২ ৩৯ ৪১১৪২ 
৪৪, ৫১ প্রভৃতি । 

২*। জীমৃতবাহছনের “কাঁলবিবেক', অপরার্কে্র যাঁজ্ঞবন্ধ্য শ্বৃতির টাকা, অনিকদ্ধ ভটের 'হারলত|, 
ব্লালসেনের 'দানসাগর', দেবণ ভট্ের 'শ্ৃতিচন্ত্রিকঠ, হেমাজির 'চতুর্ধ্গ চিত্তামণি', প্রদত্ত উপাধ্যায়ের 'কৃত্যাচার', 
চখ্চেঙ্বরের 'কৃত্যরতবাকর', মীধবাচার্যের পরাশর স্মৃতির টাকা, থিগ্যাকর় বাঁজপেদীর 'নিত্যাচারপন্ধতি'। 


৬৩ বর্ষ] ধর্মপুরাণ ও তাহার কাল ১৫৩ 


পদ্মপুরীণ হইতে যে দুইটি শ্লোক২১ উদ্ধত হইয়াছে তাহা এই অংশের ৪৭ সর্গে 
পাওয়া যাঁয়। কিন্ত ইহা হইতেই এই গ্রন্থের প্রাচীনতা কল্পনা করা সঙ্গত বলিয়া 
মনে হয় না। অবশ্য ধর্মপুরাঁণ একেবারে আধুনিক কাঁলেও বিরচিত নহে। পূর্বেই 
বল] হইয়াছে যে বৃহহ্গর্মপুরাঁণ অষ্টাদশ উপপুরাঁণ সমূহের তালিকায় ধর্মপুরাঁণকে অন্ততূক্তি 
করিয়াছে (১, ১, ২৩-২৬)। এই বৃহদ্ধর্মপুবাণ চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই ।২২ 
স্ৃতরাং ধর্মপুরাঁণ যে ত্রয়োদশ শতাঁবীর দ্বিতীয়ার্পের পরবর্তী ও চতুদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী 
গ্রন্থ সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । 

পুস্তকটি অনেক পরবতী যুগে রচিত হইলেও ছুঃখেব বিষয় ইহা একেবারে অবিকৃত 
অবস্থায় আমরা পাই নাই। গ্রন্থটির পুঙ্থাশ্থুপুঙ্ঘদূপ আলোচনা হইতে জান! যায় যে কোন 
নৃতন অংশ সংযোজিত, কোন অংশ পরিত্যক্ত, কোনও অংশ বা পরিবতিত হইয়াছে । 
ত্রিচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে প্রাপ্ত অন্ধকের কাহিনী পুনরায় উনাশীতিতম অধ্যায়ে মঙ্গল গ্রহের 
গৌরব গাঁথা প্রসজে বণিত হইয়াছে ।২৩ উহাদের আঁরস্ত ও সমীপ্ি একই | প্রথমটির বক্তা 
পুলস্ত্য এবং দ্বিতীয়টির বক্তা ব্যাস। ব্যাঁস বৈশম্পাঁয়নের নিকট বলিতেছেন, ভীম্মের নিকট 
নহে। ইহ নিশ্চিত যে গল্প দুইটির একটি কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত । তন্মধ্যে দ্বিতীয় গল্পটি 
যেরূপে বিশেষ ভাবে তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত** তাহাতে এটিই প্রক্ষিপ্ত হইবার 
সম্ভবনা । চতু:সঞ্চতি অধ্যায়ে সঞ্জয় ও ব্যাসের কথোপকথন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত 
সেই সর্গে ১৩০ নং শ্লৌকে বক্ত। সহস| বৈশম্পাঁয়নে পরিণত হন এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে 
সেইরূপেই কথা বলিতে খাঁকেন কিন্তু সঞ্তয়কে আর পাওয়া যায় না । কাঁজেই নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হইতেছে যে ইহা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দ্বারা পরবর্তাঁকাঁলে লিখিত হইয়াঁছে। 
ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ে ১৮-২০ শ্নৌকে দেখি ষে, স্কন্দ শিবের নিকট জানিতে চাহিতেছেন যে 
ব্রন্মহত্যার দ্বারা শিব কি ভাবে পাপগ্রন্ত হইয়াছেন। শিব পয়তালিশ শ্লোকে এক 


রঘুনন্দনের “স্মৃতিতস্থ' প্রতি গন্তে পন্রপুরাণের সষ্টিথণ্ডের প্রথমাংশ হইতে বহু বচন উদ্ধত হইয়াছে দেখিতে পাঁওয়। 
ষায়। এই প্রদঙ্গে ডাঃ আর. সি. হাজর। মহাশয়ের 7012010 7500175 018 [71000 105 200. 003001705 
গ্রন্থের ৩০৭-৩১২ পৃষ্টা জরষ্টব্য । 
১) ইন্দোল ক্ষগুণং পুণ্যং রবের্দশগুণং ভবে । 
গঙ্গাতীরে তু সম্গ্াপ্তে ইন্দোঃ কোটারবেরদশ । 
রবিবারে রবেগ্রাসঃ সোমে সোমগ্রহত্তথ] 
চুড়ামণিরিতিথ্যাত স্তত্রানস্তকলং ভবেৎ॥ 
হেমীত্রি কর্তৃক পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধ,ত তৃতীগ্ন প্লোকটি পদ্মপুরাঁণের কোনও মুক্তিত লংস্করণে পাওয়। যাঁর ন1। 
২২। যোগেশচন্দ্র রার বিগ্ানিখি, 'পুরাতন রাঁঢ়ের ইতিহাল', 'ভারতবর্ধ পঞ্চদশ বর্ষ, দ্বিতার খণ্ড ( বাংল। 
১৩১৬-৩৭ সন ) ৬৭৭ পৃষ্ঠ| ষ্টব্য ৷ 
২৩। স্টিখণ্ড ৭* অধ্যায় ব্য । 
২৪। ই ৭৮95 শ্লোক দ্রষট্বয। 


১৫৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' [৩য় সংখ্যা 


অপ্রাসঙ্গিক অতিবুহৎ উত্তর দিয়াছেন।১* ইহাতে মনে হয় যে প্রশ্নের কিছু অংশ হয়ত 
কৃত্রিম নতুবা! শিবের প্রসঙ্গান্গত উত্তরের কিয়দংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। অধিকন্ত 
উনাঁশীতিতম অধ্যায়ের ৪৭-৭৯ শ্লোকগুলিও রুত্রিম বলিয়া ধরিতে হইবে; কারণ 
ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে বণিত ব্রহ্ম। ও নারদের কথোপকথনেব প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যাঁয়ে 
আপিতেই পারে না। 





২৫। স্যক্টিথও ৭৬।২১-৬৫ শ্রোক দ্রষ্টব্য । 


বেন ৫ --৩ 
শ্ীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেখুন মোসাইটির ১৮৫৬ সনের কর্শীধ্যক্ষ-সভার বিষয় পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা 
হইয়াছে । কর্নেল গুড উইন এই বৎসরের সভাপতি পদে বৃত হইলেন বটে, কিন্তু পরবর্তী 
মে মাসে তিনি অন্থস্থতানিবন্ধন এ পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার স্থলে 
সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন ডাঃ বেডফোর্ড। কিন্তু কয়েক মাসেব মধ্যে তিনি অকম্মা 
মার! গেলেন । ডাঃ নর্মীন চেভার্ সোসাইটির ১৩ই নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের অধিবেশনে 
সদন্তগণকে সভাপতি বেডফোর্ডের মৃত্ার কথ| বিজ্ঞাপিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি 
যে একটি নাঁতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহাঁতে ডাঃ বেডফোর্ডের গুণপণাঁর কথা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে 
উল্লিখিত হয়। 

মদশ্য-সংখ্য। ক্রমশঃ বাঁড়িতে লাঁগিল। ১৮৫৬ সনের প্রারস্তে দোলাইটির নদস্য ছিলেন 
ছুই শত একাশী জন। সম্বংসরে তেইশ জন নৃতন সন্ত. সোসাইটির অন্ততৃক্তি হন। কিন্ত 
বঙ্মর শেষে দেখা যায়, বহু সদশ্থের চাঁদ। বাকী পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বের স্থির হইয়াছিল, 
প্রত্যেক নৃতন সসম্তকে ছুই টাকা করিয়া প্রবেশ-দক্ষিণ! দিতে হইবে। ১৮৫৭, জাঙ্গুয়ারী 
মাসে অনুষ্ঠিত বাত্মরিক সভায় ইহা তুলিয়া দেওয়া হইল, তবে সঙ্গে নঙ্গে ইহাও ধাষ্য 
হইল যে, ছয় মাসের অগ্রিম চাঁদা! পরিশোধের টিকিট না দেখাইতে পারিলে কাহাকেও 
সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়। হইবে না। এ বৎসরের প্রধানতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_বেখুন 
মোমাইটির বিখ্যাত বাঁগী মানবহিতৈষী জ্রীতদামপ্রথার অন্যতম উচ্ছেদকারী জঙ্জ টন 
কর্তৃক বক্তৃতা দ্ান। প্রেধিডেন্দী কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর 
সোঁপাইটিতে পদার্থাবিগ্কা সম্পর্কে এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। এগুলি খুবই কৌতুকাবহ ও 


শিক্ষাপ্রদ হয়। এবারে পঠিত প্রবন্ধ ও প্রদত্ত বক্তৃতার ফিরিস্তি এইরূপ £ 

২4151006986 নৈ6০9 01 008 7051082006 02 010) 089 [900 01 0016001087 1৪ 1081006৫+-- 
87 89০, 88111007791 1088. 

2, 09101862181 11560661820 204 0001)80660 [138500100908---035 101, 1709116061, 

৪, 02 609 07180 500 36561001550$ 01 8603610 8০1900০৪--39 102, [7৯568, 

400. 606 16700929006 14058206206 10 71008710 1ম0098--85 0, 75 &5 051] 

502 09200088100 10 2918791)08 60 28980156100 800 দ৪718118১307--737 701, 861)809, 

6. 7100000 7970516 17009086100) 10৮ 08৪১ 8118780 00061. 0159 0:68906 017000188820068 01 
10৫০ 90০1680---07 380, 7০558 010850061: 73086, 

1 2860001015365958 01 & 1816 80 3026 40096110585 চর 35008915020 0900, 

৪, 8885810068 1700 908)9809976---9 818 55068 লি 0028১? 


বাগীপ্রবর জঙ্জ টমসন এবং অধ্যাপক ড* হেলিউর ব্যতিরেকে আরও অনেকে নানা 
সমাজকল্যাণকর বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এবারকার প্রবদ্ধ-তালিকাঁয় পাত্রী 


সি. এইচ, এ. ভ্যালের মাকত্রধ্যবর্জান তথা অুরাঁপান-নিবারণ আন্দোলন সম্পর্কে একটি 
৪ 


১৫৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ্যা 


আলোচনা-প্রবন্ধ রহিয়াছে । ড্যাল আমেরিকাঁবামী একেশ্বরবাঁদী পাত্রী। এ সময়কার 
শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কতি-সমীজসেব! প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনায় ও আন্দোলনে তিনি বিশেষ- 
ভাবে যোগদান করিতেন। এদেশীয় যুবক সমাজের সঙ্গে তিনি আন্তরিকতার সহিত 
মিশিতেন এবং তাহাদের সকল কার্যে উদ্ধদ্ধ করিতেন। এ বংসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ স্ত্ীশিক্ষা সম্পর্কে । সমাজের তৎকালীন অবস্থায় কিবূপে কাঁধ্যকরীভাবে স্ত্রীশিক্ষা 
বিস্তারে সাফল্যলাভ কর। যাঁয় এই বিষয়ে উহাতে বিস্তৃত আলোচন] করা হয়। 

১৮৫৭ সনের জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্টেট সদ্দিদ্বান্‌ জেম্স্‌ হিউম সোসাইটির 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়ীছিলেন। অন্ত কম্মাধাক্ষদের নাম পাওয়া যায় নাই । মনে 
হয়, প্রায় মকল পদই পূর্বেকার সদস্যদের দ্বারা পরিপৃরিত হয়। তবে ডাঃ নর্মীন চেভাপ 
এবারে অন্ততর মহকারী সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মনে হইতেছে। 


২ 


দেখিতে দেখিতে আমর! ১৮৫৭ সনে অর্থাৎ মোপাইটির ষ্ঠ বষে উপনীত হইলাম । 
এহ বংসরটি ভারতবধের ইতিহাসে নানা কারণে ম্মবণীয়। কলিকাতা, বোম্বাই এবং 
মাদ্রাজে ১৮৫৭ সনের প্রথমে যথাক্রমে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চ শিক্ষার 
নিয়ন্ত্রণ ও উন্নতি সাধন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সনে আবার সিপাহী 
বিদ্রোহ আরদ্ধ হইয়! ব্রিটিশ শাসনের মূলে বাঁজ হানে । ইংরেজ এবং ভারতবাঁপী উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি-বৈরিতা প্রচণ্ভাবে পরিরৃষ্ট হইতে থাকে । এইরূপ বিপত্তির 
ভিতরও বেখুন সোসাইটি নিজ আদর্শে দৃঢ় রহিল এবং ইউরোপীয় ও তারতবানী উভয় 
সম্প্রদায়েরই বিদগ্ধ জনেরা সম্মিলিতভাবে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির 
আলোচনায় পূর্ববং লিগ্ত ছিলেন। এধারকার মাসিক অধিবেশনগুলিতে মোট 
সাতটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ২২শে জাঙ্গুয়ারী ১৮৫৮ দিবসীয় “বেজল হুরকরা” হইতে এই 
প্রবন্ধ গুলির একটি তালিক। উদ্ধৃত হইল : 


5100 006 110050108 5%00. 00610195092 08800 920169) 05 656 0৪, 0, লু, &110510) &। ধু, 
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0০ 8)1606:০* 00809618100 11108015660 16 80088 650901709068 900 8010008 015878709। 10 
হাতল] 8৮50106, 

00 10662001085 05 106. 7. 75116091, 

00 009200186৮5 88 01190 6০ 46110016516, ৮5 2৫০ 0 005%08) 3. &, 
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প্রবন্ধ-পাঠ এবং বক্তৃত! ছাড়৷। পসোদাইটির মভাপতি জেম্স হিউম সেক্সপীয়রের 
নধটকসমূছের অংশ বিশেষ ১৮ই ও ২*শে মার্চ এবং ১৩ই আ'গন্ট তারিখের বিশেষ সভায় 


৬৩ বর্ষ ] বেখুন সোসাইটি-_৩ ১৫৭ 


পাঠ করেন। উপস্থিত সদস্তাগণ এতদ্বীরা অত্যন্ত উপকৃত হন। বল! বাল্য, প্রবন্ধ-পাঁঠ 
এবং বক্তৃতা-দানের পর সদশ্তদ্রের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়ই আলোচনায় যোগ দিতেন । 

এই বত্সরে (১৮৫৭ ) পৌসাইটির তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা। প্রবন্ধ-পুস্তক প্রকাশিত হইল। 
উক্ত পুস্তক ছুইখানিতে ঘথাক্রমে দুইটি ও তিনটি বাছাই-কর৷ প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। তৃতীয় 
সংখ্যক প্রবন্ধ-পুস্তকে প্রদত্ত হয় _পাঁত্রী ড্যালের “017 809 11190)094006 []05%927906 1 
[000910 61009৪১ এবং টৈকলাসচন্দ্র বস্থুর “01 ৮08 [ঢ0০6107] 01 চ10000 7160391০5, 
1007 10986 8,01)19560 011001" 6108 107988116 ৪6869 01 269 90019652| চতুর্থ সংখ্যক 
প্রবন্ধ-পুশ্ুকে সন্নিবেশিত হয়_জেম্স্‌ হিউ্এর সভাপতির অভিভাঁষণ, জঙ্জ স্মিথের “08 
609 00079] 80176 01 লুঞ্ণাত 97661 7০৪৮৮ এবং জর্জ ইভান্স্র “097 010০]]1নে 
8[001190 0 4১৫70018079” | ১৮৪৭ সনে ভীষণ অশাস্তি ও উপদ্রবের মধ্যেও সোপাইটির 
নৃতন সদস্ত হন একচল্লিশ জন; ঈহাঁদেব ভিতর যোঁল জন ইউরোপীয় এবং পচিখ জন 
তারতীয়। 

সম্পাদক সোসাইটির বাৎসরিক বিবরণে (১৮৫৭) একটি বিশেষ সভার উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজেব প্রথ্যাত ছাত্রগণ সোসাইটির আদর্শে 
একটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । এই সভার প্রধান কার্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান 
বিষয়ক বিবিধ আলোচনী। সম্পাদক এই সভার মাম উক্ত বিবরণে ন। দিলেও, ইহা যে 
পক্রটিশ ইও্িয়ান সোসাইটি” নামে অভিহিত হয় তাহা বুঝ যায়। প্রতি মামে এই সোনাইটির 
অধিবেশন হইত । একটি অধিবেশনের সংবাদ আমবা সংবাদপত্রে পাইয়াছি।* পাত্রী 
সি. এইচ. এ ড্যাল এবং পাত্রী জেম্দ্‌ লও. এই সভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়। ছাত্রদের 
উত্পাহ দান করিতেন, নিজেরা নিয়মিত ভাঁবে আলোচনার যোগ দিতেনা। এই সভাঁন 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পরবর্তীকাঁলের বিখ্যাত ব্রীক্ঘনেত। কেশবচন্ত্র সেন। সভার সভাপতি 
প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞীনাধ্যাৌপক এইচ. হেলিউর। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র এবং 


কেশবচন্দ্রের সহকর্মী প্রতীপচন্্র মন্ুমণাঁর এই সভা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 


“1৮ 609 510 01 60686 892061612%0 [10811] 500. 10708], 500 160 ৪0089 01 1018 1018008, 1098000 
686০0118060 ৪৮০৪৮ 81018 61109 9 1186: 80016৮5, 01160 08913018180 [0015 9051965, 160 6129 
8৪010081258 00200008 ০0৮1906 ০01 600 05161586100 01 116915606 800. 8016009+, 1 
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সোসাইটির ধাঁসরিক অধিবেশন হইল :৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারী । জেম্স্‌ হিউম 
যথারীতি সভাপতির আপন গ্রহণ করিলেন। সম্পাদকের বাধিক কার্ধ্যবিবরণ পঠিত 
হইবার পর ১৮৫৮ সনের জন্য অধাক্ষ-সত। নিয়নরূপে গঠিত হইল £ 





*. দুটা 800াগতাচ 29 8০৩৪৩৪৮2851. 
1 6৪0) 080066885০0 95 20. 81980000061, 28110 41610. 26৮, 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ্যা 


জেম্স্‌ হিউম--মভাপতি 


নর্ধীন চেভার্স, এম্‌-ডি ॥ 

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ঠা ছি ডি 
ডব.লিউ. গর্ডন ইয়ং, সি. এস্‌. 

পাড্রী জেম্্‌ লঙ, _ গ্রন্থাধাক্ষ 
কিশোরীচাদ মিত্র 

হরমোহন চট্োপাধ্যায় -কোষাধ্যক্ষ 
রামচন্দ্র মিত্র _সম্পাঁদক 


ইহার পরে সভার বৈষয়িক কার্ধ্যাদি নিষ্পন্ন হয়। মোসাইটি স্বকীয় প্রবন্ধ-পুস্তকসমূহ 
বিভিন্ন শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানকে পাঠাইতেম। প্রেধিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্‌ সাট্ক্লিফ চতুর্থ 
সংখাক প্রবন্ধ-পুস্তক কলেজের গ্রস্থাগারের জন্য প্রাপ্ত হন। ইহার নিমিত্ত পত্র দ্বারা 
তিনি মোসাইটি-কততৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এ বিষয়টি সভায় বিজ্ঞাপিত হইল। 
সোসাইটির অধিবেশনে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তবে ইহার জন্য গ্রস্থ-সভার অনুমতি লইতে হইত। আমরা দেখিয়াছি, 
সোদাইটির সর্বপ্রথম অধিবেশনে পঠিত ডাঃ সু্্যকুমার গুভিব চক্রবর্তীর “কলিকাতার পৌর 
স্বাস্থ্য” শীর্ষক প্রবন্ধ “বেঙ্গল হরকরা"য প্রকাশিত হইয়াছিল “ক্যালকাঁট। ক্রিশ্চিয়ান 
অবজার্ভার”-সম্পাদকের অভিপ্রায়ান্থদারে ম্যাকলিয়ভ ওয়াইলি স্বীয় প্রবন্ধ 
4000. 0000910 8106821)11588 0৫ 0918950101)09 17 97886 13216870”" প্রকাশের 
অনুমতি যাচঞা করেন। একটি প্রস্তাবে সভা সপ্তম নিয়মটির প্রতি মি: ওয়াইলির দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া। বলেন যে, সোঁসাইটির কার্যে ওয়াইলির তৎপরতার কথা স্মরণ করিয়! 
তাহাকে উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হইল, তবে তিনি যেন ইহা যে 
বেখন সোসাইটির সভায় পঠিত হইয়াছিল তাহার ষথাষথ স্বীকারোক্তি করেন। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লইয়া সভায় বিতর্ক উপস্থিত হয়। নবীনরুষ্ণ বস্থর 
50010781509. 690076 10.739708%1% শীর্ষক প্রবন্ধটি কলিকাঁতাঁর একটি ইংরেজী 
দৈনিকে সম্পাদকীয় রূপে প্রকাশিত হয়। “বেখুন সৌসাইটিতে পঠিত'_এরূপ কোন 
স্বীকারোক্তি উহাতে ছিল না। সভাপতি হছিউম বলেন যে, সোসাইটির সঞ্চম নিয়মটি 
সংশোধিত হওয়া আবশ্টক | সভায় সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, যতদিন না এই 
নিয়ঘটি সংশোধিত হয় ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রবন্ধ-পাঠক তথা সদস্তকে ইহ! মানিয়। 
চলিতে হুইবে। উক্ত লেখকের দৃ্িও এই নিয়মটির প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার 
কথা হইল। সোসাইটির সম নিয়মটি হইল এইরূপ £ 


506 ভা0690 41190007888 81667 6067 575 26505 50081] ৩ 606 0:02576 01 80৩ 8051967 ৬00 
00202015669 ০01 07988 2057, 11 6৮৬ 65108 267 95086 5 661595100 04 69227 89 1১6 িাযাণ 01 
চ০911856৫ দ15) 80০ 9000006006 01 6006 0625057 
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এই নিয়মটির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ হুইল । পাদ্রী ভ্যাল পরবর্তী সাধারণ 
সভার বিবেচনার নিমিত্ত উক্ত নিয়মের নিম্নরূপ সংশোধনী উত্থাপিত করিলেন £ 


“1955 81৪7 15০ট০006 1050090 60 609 09200016666 01 650856 10: 00011955102 10 65 
1010698011888 01 609 9০016 11 6109 9008906 01 606 81600 06 ০০6811068 010 8109 101806০8158 


1911501-.7 

দোদাইটি সরকারী এবং বেনরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রার্ধ হন। 
ইহার মধ্যে তিনখাঁনির উল্লেখ পাইতেছি, ঘথা--১। মেজর ব্যাল্ক স্মিথরৃত “36861861021 
800 0908781)72108] 188107% 01 609 94197075005 1910৮ $ ২। শিক্ষা-অধিকর্তার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত “90০:৮ ০01 090110 10860006100. 10 609 1506: 1১:0510008 
6০:1856-67৮; ৩। প্রথম সংখ্যা “7000011905 ০০০০০] 8100 1001] ত8১ 01000101651 

এই নকল পুস্তক প্রাঞ্ির জন্য সভা গ্রন্থকার ও প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। সভার কার্ধা সম্গৎসর সুষ্ুক্রপে পরিচাঁলনের নিমিত্ত কর্াধ্যক্ষদেরও বিশেষভাবে 
অভিনন্দিত কর! হয় ।* 


শ 


১৮৫৮ সূনেও সোসাইটির কার্ধয কতকট। ভালভাবেই চলিল। এ বিষয়ে সভাপতি হিউমের 
প্রযত্ব বিশেষ ম্মরণীয়। তিনি স্বয়ং সোপাইটির অধিবেশনে “মারমিস্বন” এবং “দি লেডি 
অফ দি লেক” হইতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করিয়া পদশ্যবুন্দের আনন্দবদ্ধন করিয়াছিলেন । ডাঃ 
সধ্যকুমার গুভিব চক্রবর্তী, পানী এইচ. এ. ড্যাল প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবারেও 
সাঁরগর্ভ সমাজ-কল্যাণকর প্রবন্ধ পাঁঠ করিয়াছিলেন । এ বৎসরে পরবত্তী কালের স্ুবিখাঁতি 
ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক এক প্রবন্ধ পাঠের বিষয় অবগত হইতেছি। ১৮৫৮ এবং 
১৮৫৯ সনে পঠিত প্রবন্ধের এবং বক্তৃতাদির তাঁলিকা পরে দিতেছি । 

১৮৫৯ সনের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বাধিক অধিবেশনে সোসাইটির সভ্যগণ জেম্স্‌ 
হিউমকেই সভাপতি পদ দান করিলেন। কিন্তু অল্লকালের মধ্যেই তিনি ভয়ানক অস্থস্থ হইয়! 
পড়ায় ইহার কার্য্যে বিষম বিষ্ব উপস্থিত হইল। বেখুন মোনাইটির মত একটি সাংস্কৃতিক 
সভায় নৃভাপতির উপস্থিতি এবং সক্রিয় নহযোগিতা আবশ্যক | হিউমের দ্বার] ইহা আর 
সম্ভব হইল না। ১৮৫৯ সনের এপ্রিল মাসে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইল না। জুন 
মাসে গ্রবন্ধ-পাঠের ব্যবস্থা কর! গেল না। আবার সদশ্যদের চাদাও ঢের বাকী পড়িল। 
এই সময় অসুস্থতা বাঁড়িয়। যাওয়ায় সভাপতি হিউম অকল্মাৎ বিলাতধাত্রা করিলেন । 
এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই লৌলাইটির পূর্বতন মদস্যগণ প্রমাদ গণিলেন। সোসাইটি 


* হে জাদুয়ারী ১৮৭৮-এর 'হেজল হয়কয়া হইতে তথাগুলি গৃহীত। 


১৬০ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৩য় সংখ্যা 


এই দীর্ঘ আট বৎসরের ভিডর যে কাঁজ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অস্তিত্বের সার্থকতা 
সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে । এখানে শুধু শিক্ষিত ভারতীয়েরাই সম্মিলিত হন নাই, 
সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের সরকারা কন্দাঁবৃন্দ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপকগণ এবং 
বেসরকারী বিদগ্ধ ইউরোপীয়েরাও ইহাতে সানন্দে যোগ দিয়াছেন। তারতবাপী এবং 
ইউরোপীয় সাহিতা-রসিকদের সমবেত প্রয়াসে ইহ! একটি আদর্শ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যাঁয় ইহ! কাহারও কাম্য নহে। সহ- 
'সভাঁপতি ভাঃ নর্মীন চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্ত্র মিত্র সোঁপাইটিকে পুনরায় একটি জীবন্ত 
প্রতিষ্ঠানে বূপদানে যত্রপর হইলেন। এই নব বূপাঁয়ণের কথ! বলিবার পূর্বের ১৮৫৮ সনে 
এবং ১৮৫৯ সনের কিয়ৎকাল যেসব মূল্যবান্‌ প্রবন্ধ পঠিত বা বক্তৃতাদি প্রদত্ত হইয়াছিল 
তাহার উল্লেখ করি 
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এই তালিকা হইতেও সে"যুগের বহু খ্যতিনাম সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-রসিকগণের 

নাম পাওয়। যাইতেছে । আহার নাগ্রহে সোপাইটির কার্ধো যোগদান করিতেন | অন্থান্ 
উৎসাহী সদস্যরাও ছিলেন ধ!হার! প্রবন্ধ-পাঁঠের পর আলোচনায় যোগ দিয়া সভার কার্ধ্য 
সাঁফল্যমণ্ডিত করিতেন । ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯, এই ছুই বৎসরের কণ্মাধ্যক্ষদের নাঁম আমরা 
পাই নাই। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বসর হইতেই রামচন্দ্র মি ইহার সম্পাদক এবং 
হরমোহন চট্টোপাধ্যায় কোধাধ্যক্ষ পদে বৃত থাকিয়। নিষ্ঠার সঙ্গে কাঁধ্য পরিচালনায় সাঁহাষ্য 
করিয়াছিলেন। একটি বিবরণে* সোসাইটির প্রতিষ্ঠাবধি ১৮৫৯ সন পধ্যস্ত ইহার সহকারী 
সভাপতিদের নাম এইরূপ পাইতেছি; উক্ত ছুই বৎসরের পহ-সভাপতিদের নামও ইহার 


মধ্যে রছিয়াছে, যথা £ 
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৬৩ বর্ষ] বেধুন সোসাইটি--৩ ১৬১ 


কর্নেল গুড উইন, ক্যাপটেন ডবংলিউ. এন্‌. লীজ, এল্‌-এল্-ডি, ডাঁঃ বেডফোর্ড, ডাঃ 
চেভার্স, ডা: স্্ধ্যকূমার গুডিব চক্রবর্তী, পাত্রী জে. লঙ.,রাঁজ। প্রতাপচন্ত্র সিংহ, রাঁমগোঁপাল 
ঘোষ, হরিমোহন সেন এবং রাঁধানাথ সিকদার । 


৫ 


একটু আগেই বলিয়াছি, হিউমের ভাঁরতব্ধ ত্যাগের পরে, দোৌসাইটিকে পুনরায় সক্রিন্ঁ 

অবস্থায় আমনিবার জন্য সহকারী সভাপতি ডাঃ চেভার্ঁস ও অপর কয়েকজন প্রাচীন 
সদন্য বিশেষ প্রয়াসী হইয়াছিলেন। পাদ্রী আলেকজাগার ভাঁফ তন ভারতবর্ষে বিশেষ 
খ্যাত হইয়াছেন। কলিকাতা তাহার কশ্মকেন্্র। সৌসাঁইটির পক্ষে ডাঃ চেভাঁঙ এবং 
সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র তাহার সঙ্গে আলাঁপ-আলোচন| সুরু করিলেন । ডাঃ ডাঁফ দুইটি 
বিষয়ে সৌমাইটির নিয়মাবলী সংশোধনের আবশ্যকতাঁর কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়। বলিলেন_- 
গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সৌসাইটির অধিবেশন বন্ধ রাখিতে হইবে এবং মৌসাইটির মূল 
নিয়মে ধির্ম' বিষয়ের আলোচন1 যে নিষিদ্ধ কর! হইয়াছে তাহা! সংশোধন করিতে হইবে । 
শেষোক্ত বিষয়ে তাহার মত এই ছিল যে, কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা না করিলেও, 
ধর্মের এতিহাঁসিকতা। এবং বিভিন্ন ধর্ধের মূল তত্বগুলি আলোচনাক্ কাহারও আঁপন্তি থাক? 
উচিত নহে । এই ছুইটি বিষয়ে ডাফের মত যাচাই করিয্ব! লইবার জন্য সোসাইটির সদস্যদের 
এক সাঁধাঁরণ অধিবেশন আহত হইল। ডাঃ চেভার্সের সভাপতিতে ১৮৫৯ সনের ৯ই জুন 
এক সাধারণ সভ। অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় ডাঁঃ চেভাঁপ সোনাইটির সভাঁপতি-পদ গ্রহণের জন্য 
আলেকজাগডার ডাফকে অনুরোধ করিবার প্রস্তাব করেন; সম্পাদক রামচন্দ্র নিজে ইহা 
সমর্থন করিলেন । এই প্রস্তাব গ্রহণের কথ জানা না গেলেও, মনে হয় এই সভায়ই ডাঃ ডাফ 
সর্বসম্মতিক্রমে সভাপাতি-পদে বৃত হন। কিন্তু তত্কতৃক এই পদ গ্রহণের পূর্ধে তাহার 
অভিমত দুইটি গৃহীত হওয়া আবশ্যক | এইজন্য পরবর্তী ১৫ই জুলাইয়ের সাধারণ সভায় ডাঃ 
চেতার্স উক্ত মর্খে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন । ইহ! লইয়া আলোচন। ও বিতর্ক হইল 
বটে, কিন্তু এ ছুইটি গ্রহণে অধিকাংশের সম্মতি রহিয়াছে বুঝা গেল। ডাফও সভাপতির পদ 
গ্রহণ করিলেন। কেনন৷ দেখ। যাইতেছে, পরবর্তী ১১ই আগষ্ট (১৮৫৭৯ ) আলেকজাগ্ডাঁর 
ডাঁফই সাধারণ মাসিক সভায় সভীপতির আপন গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার সভাপতিত্বে 
দুইটি প্রস্তাবের আকারে তাহার অভিমত গ্রহণ করিয়া নিয়মাবলী পরিবপ্তিত হইল। 
ছুইটি প্রস্তাবই ভাঁঃ চেভার্দ উত্থাপন করিয়াছিলেন ঃ 
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১৬২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [৩য় সংখ্যা 


অর্থাৎ, প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন হইবে; 
অধিবেশন হইবে নবেদ্বর মাস হইতে এপ্রিল মাস পধ্যস্ত। কোন সদস্য যদি বিশেষ বিষয়ে 
বক্তৃতা দিতে ব৷ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চাহেন তাহা হইলে সভাপতি এবং কর্াধ্যক্ষদের 
অন্থমতি লইয়া তাঁহা করিতে হইবে । দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই £ 
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এখনে দেখা যাইতেছে, 4618107+ বা ধর্ম” কথাটির উল্লেখ তুলিয়। দেওয়। হইয়াছে, এবং 
এমন ভাবে প্রস্তাবটি রচিত হইয়াছে ঘে, সাধারণ সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার 
মধ্যেই ডাফের অভিমত অন্থুযাঁয়ী কাঁধ্য করা চলিবে, অর্থাৎ ধশ্মের এতিহাসিকতা এবং যুল 
তথ্যাঁদ্ির আলোচনা ইহা হইতে বাদ যাইবে না। 

সোসাইটির কাধ্য এইরূপে নৃতন ভাবে নব পরিবেশে স্থুক হইল। রাজা রাধাকাস্ত দেব, 
র।জা কালীকৃষ্ এবং কলিক।৩তার লঙ বিশপ ইহার পেন” বা পৃষ্ঠপোষক হইলেন। 
সোৌধাইটির নবক্ধপাঁয়ণে সহকারী সভাপতি ডাঃ নর্মীন চেভাপ ও সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্রের 
নাম দর্ববাগ্রে উল্লেখষোগ্য । তাহাদের প্রয়াসের কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । বেখুন 
সোসাইটির একটি নিজস্ব হল ও গ্রন্থাগারের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতেছিল। 
সোসাইটির নবরূপায়ণে এ দুইটি যে একান্ত আবশ্যক, ইহা সকলেই হদয়ঙগম করেন। 


পরিষৎ-পুথিশীলায় রক্ষিত 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


৫৯৮। মহাভারত-_মৌবল পর্বব। 

রচয়িতা-কাশীরাঁম দাস। পত্র ১-১২, 
সম্পর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পি পর্যন্ত লেখা। 
লিপি কদরধ্য ও অশুদ্ধিপূর্ণ। পরিমাণ 
১৩১৪।০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১০৯২ সাল। 
পুথির আদি ও অস্তে মৌধল পর্ব লেখা 
থাকিলেও মধ্যের বিষয় অশ্বখাঁমার মণিহরণ 
ও চন্দ্রলৌকে গিয়া অভিমন্থার সহিত অশ্রবনের 
সাক্ষাৎকার । আরম্ত_- 

৭ ্রীত্বীরাধারফ্ণ। 
অথে! মৈদল পর্ব লিখাতে ॥ 

হস্তিনাপুরেতে রৈপে রাঁজা ধর্শরায়। 

পুত্রের অধিক করি পালেন প্রজায় ॥ 

নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নরপতি। 

নিত্যোদগত আনন্দিত নানা বাগ নিতি ॥ 

শুনিয়া ভ্রৌপদী দেবী ব্যাকুলিত মন। 

পুত্র ভ্রীতৃশৌকে দেবী করএ রোদন ॥ 

হা হা৷ পু্জ করি দেবী কান্দে উচ্চস্বরে । 

কেশ ছিত্ডি পেলাইল ধরণী উপরে ॥ 

ব্যস্ত হয়্যা বুকোদর তুলি বদাইল। 

উত্তম ভূঙ্গারজলে মুখ পাঁখালিল ॥ 
শেষ” 

অভিমন্থ্য বলে শুন বীর ধনগয়। 

আমারে বলহ কেন আপন তনয় 

তুমি ত মচুত্বদেহ আঁমি ত দেবতা । 

তোমায় আমীয় কৌথ সন্ঘদ্ধ গোত্রিত! | 

আমি চন্দ্র অতিশন্ছা বলি কারে বল। 

আমারে ছুইলে তোমার কডু নএ ভাল ॥ 


€ 


ভম্মরাঁশি হবে যদি পরশ আমারে । 
শ্রনিয়৷ কুপিত হৈল ধনঞজয় বীরে ॥ 
মোহ এডি দিয়া গেলা গোবিন্দের পাশে ।" 
শুনিয়া এ লব কথা কৃষ্ণচন্দ্র হাসে ॥ 
কষ বলে ধনগ্তয় পাইলে প্রত্যয় । 
আমার বচন জান কতু মিথ্যা নয় ॥ 
প্রবোধ পাইয়| পার্থ কৃষ্ণের সহিত। 
পুনরপি নিজ ঘরে আসি উপনীত ॥ 
কহিল এ পব কথ সভাকার স্থানে । 
শ্ুনিয়৷ সভাই শোক পাসরিল মনে ॥ 
বিজয় পাঁধকথা শুনিলে সদাই । 
ইহলোকে পরলোকে সকল এড়াই ॥ 
শুনি জন্মেজয় রাঁজ। আনন্দিত মনে । 
কাশীরাঁম দাঁস কহে শুনে সর্বরজনে ॥ 
ইতি মৈগল পর্ধ সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং 
[ইত্যাদি ]। লিক্ষিতং শ্রীখেত্রনাথ ঘোষ 
সাং কোট। মন ১০৯২ সাল তাং ২৮ কার্তীক 
ইতি। 


৫৯৯। মহাভারত--ন্বর্ীরোহণপর্ব্। 

রচয়িতা-_কাশীরাম দাঁস। পত্র ১-১৮, 
২-৪৪, অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাগজ । 
প্রতি পৃষ্ঠায় » পঙক্তি লেখা। পরিমাণ 
১৩1০ ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১০৪৮ সাল। 
আরম্ত-- রি 

৬৭ শ্রীশ্ীরাধাকৃষ। 
ঘর্গ আরোহণ লিক্ষতে ॥ 
তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হয়্যা। 
মুনিবরে জিজাঁসিল বিনয় করিয়া ॥ 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। [ওয় সংখ্যা 


পিতামহচরিত্র শুনিত্তে কর্ণামৃত। 
তব মুখে শুনি আমি হইব পবিত্র ॥ 
কিরূপে গেলেন ন্বর্গ পঞ্চ সহোদর । 
বিস্তার করিয়া মোরে কহ মুনিবর ॥ 
মুনি বলে শুন পরিক্ষিতের নন্দন । 
জেব্সপে গেলেন স্বর্গ ধর্শের নন্দন ॥ 
শেষ_ 
তবে যুধিষ্টির রাঁজা হইল জেমন। 
গঙ্গা্সীন করি হৈল৷ নিম্মল গেআন ॥ 
মর্তের জতেক মোহ সব দূরে গেল। 
তাই বন্ধু শোক রাজ! সব পাসরিল ॥ 
গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার। 
পূর্ণ ব্রহ্ম বলিএ জাঁনিণ সারোদ্ধার ॥ 
পুন গঙ্গা্মান করি করিল তর্পণ। 
গোবিন্দে করএ ধ্যান করি একমন ॥ 
যুধিষ্টিরে নিজ পদ দিল। নারায়ণ। 
সাধু২ প্রশংসা করিল! দেবগণ ॥ 
কাএন্ত কুলেতে জন্ম নাম কাশীরাম। 
ভারথ পাঁচালি করি নিত্য রুষ্ণনাম ॥ 
ভারথপঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস । 
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিলেন কাশীদাস ॥ 
ইতি স্বর্গারোহন সপ্পূর্ণ হইল ॥ ইতি সন 
১০৪৮ সাল তারিখ'..ফাগুন মঙ্গলবার দ্বাদপি 
কৃষ্ণপক্ষ দিবা গোধলির সময় সম্পূর্ণ হইল ॥ 


৬০০। মহাঁভারত- ন্বর্গীরোহণপর্বব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দ্রাস। পত্র ১-৯, 
১১-৩৪, অসম্পূর্ণ । বাক্জালা তুলট কাগজ । 
প্রতি পৃষ্ঠায় » পড্ক্তি করিয়া লেখা। 
পরিমাণ ১৩৯৮৪) ইঞ্চি। লিপিকাল 
১১০৩ সাল। আন্স্ক-_ 


৭ শ্রীপ্রীকফঃ ॥ 

অথ স্বর্গ আরোহন পর্ব লিক্ষত্তে ॥ 
তবে জন্মেজয় রাজ! আনন্দিত হয়্যা। 
মুনিবরে জিজ্ঞাসা করে বিনয় করিয়। ॥ 
পিতামহচবিজ্র শুনিতে কর্ণামৃত। 
তব মুখে শুনিএ হইলাম পবিত্র ॥ 
কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদরে । 
বিস্তারিয়। কহ মুনি শুনিব সত্বরে ॥ 
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন। 
জেরূপে গেলেন স্বর্গ ভাই পঞ্চ জন ॥ 


শেষ__ 


এত শুনি নারায়ণ ঈষত হাসিয়া। 
কহিতে লাগিল! কিছু গরুড়ে চাহিয়া ॥ 
গোবিন্দ বলিল শুন বিনতানন্দন। 
যুধিষ্টিরে লয়্যা তুমি করহু গমন ॥ 

করাহ লইয়! ন্নান মন্দাকিনীজলে । 

তবে ত হইব রাজ! নির্মল শরীরে ॥ 
বৈকুঠ্ঠে আনিয়। মনে দ্বিধা নাহি ঘুচে। 
যুধিষ্টিরশরীরে এখন মায়। আছে ॥ 
গঙ্জান্সান করিলে সকল জাবে দুরে । 
নিষ্পাপ হইব তবে রাজা যুধিষ্তিরে ॥ 

এত শুনি খগপতি করিল গমন। 
গঙ্জাতীরে লয়্যা গেল ধর্মের নন্দন ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হইল নতমান। 
গঙ্গান্নান করি তবে হৈল্য নির্ল জ্ঞান | 
মর্তের জতেক মায় সব দূরে গেল ।, 
ভাই বন্ধু শোঁক রাজা সব পাসরিল ॥ 
গোবিন্দেরে ভাই জ্ঞান আছিল রাজার । 
পূর্ণ ব্রদ্ধ বলি জ্ঞান হইল এবার ॥ 
ভারতপক্কজরবি মহাঁমুনি ব্যাস। 
স্বর্গপর্র্ব রচিলা কাশীরাম দাস ॥ 


ইতি মহবভীবথের পয়ার কীলিরীম দাঁদ 
বিরচিতং শ্বর্গীরোহনপর্বধ লমাথ ॥ জথা 


৬৩ বর্ষ ] 


দিষ্টং [ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীবলরাম 
দা২ সাং বালিঠ্য। গ্রাম ॥ সন ১১০৩ সাল 
তাং ২১ চৈইত্র। 


৬০১। মহাভারত- স্বর্গারোহণপর্ক্ব। 


রচয়িতা__-কাশীরাম দাঁস। পত্র ১২৩, 
২৮-৩১, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১০ পঙক্তি পযান্ত 
লেখ । পরিমাঁণ ১৩।৭ ৮৪০ ইঞ্চি । মধ্য ও 
শেষ খণ্ডিত। লিপিকরের নাম ধাম প্রভৃতি 
নাই। প্রথম পত্রের 'প্রথম পৃষ্ঠায় ১১৫০ সাল 
লেখা আছে। 

কুষ্ণের সহিত পাতালে বলি রাজার নিকট 
যুধিষ্টিরের গমন, যছুবংশ ধ্বংস, কৃষ্ণের 
দেহত্যাগ এবং তাহার পরে যুধিষ্টিরাঁদির 
স্বর্গীরোহণ পুখিতে বণিত হইয়াছে । আরম্ত-_ 

্রীশ্রীরাম:। 
ইতি ম্বর্গারোহন পর্ব ॥ 

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন । 

অতঃপর কি করিল! পিতামহগণ ॥ 

কূপা করি কহ সব মুনি মহাশয় । 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয় ॥ 

নানাবিধ স্বখভোগে আছে পঞ্চ জনে। 

এক দিন গেল! রাজ! গোবিন্দের সনে ॥ 
বলি রাজ! পাঁতালে আছেন মহামতি । 
তারে সম্ভাধিতে জান ধশ্ম নরপতি ॥ 
ধর্মরাজ সঙ্গে করি জান নারায়ণ। 

বলি সম্ভাষিতে জান পাতাল ভূবন ॥ 
ভণিতা__ 

মহাভারতের কথা অপূর্ব আখান। 

কাশীধাস কহে সদ শুনে পুণ্যবান্‌ ॥ 

এই ছুইটি ভপিতাও ব্রষ্টব্য-_ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৬৫ 


দ্বিজপদরজ পায়্যা কাশীর নন্দন । 
জনকের আজ্ঞা পাঞ। করিল! রচন | 
--১২ পন্ত্র। 
কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার। 
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥ 
৯৮ পঙজ। 
শেষ 
মুনি বলে অপূর্ব শুনহ নৃপবর। 
তোমার গোষ্ঠীর কথ। অতি মনোহর ॥ 
দেখিল বান্ধব সব মরিল সমরে। 
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি দেখে ঘমপুরে ॥ 
মায়াতে বেটিত ছিল জত ছিল শোক । 
সব ছাড়ি খগপৃষ্ঠে গেল। বিধুঃলোক ॥ 
দেখিল! বৈকু্ঠপুরী অতি অস্থপাঁম। 
তিভৃবনে দিতে নাঞ্জি তাহার উপাম ॥ 
সভে বিষ্ণু চতুতু'জ শঙ্খচক্রধর । 
সব বিষ্ুমক্তি দেখে ধর্শানৃপবর ॥ 
নারদ সনন্দ শুক কপিল সনাতন । 
লোমন গৌতম তথ। থাকে সর্বক্ষণ ॥ 
ধ্মাঁধন্ম নাহি তার অন্নের বিচার। 
আপ্ত পর ভাব নাঞ্জি বিষুট অবতার ॥ 


৬০২। মহাভ্াারত--যানপর্ব্ষ। 


রচয়িতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১-১৪, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি করিয়া লেখা । পরিমাণ 
১৪ ৮৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল ১১৮২ সাল। 
যছুবংশ ধ্বংলের পর কৃষ্ণের স্বধামগমন ও 
যুধিষ্ঠিরাছির শ্বর্গারোহণের উদ্যোগ পুখির 
বর্ণনীয় বিষয়। আরস্তভ-_ 


১৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক [৩য় সংখ্যা 
৬০৩। মহাভারত--অভিষেকপর্ব্ব। 


৭ শীশ্রীরাধারৃষঃ ॥ 
শ্ীশ্রীমহাভারথ জানপর্ব লিক্ষতে ॥ 
জয় পরাসরম্থত জগতে বাখানি। 
সত্যবতী উদরে জন্মিল! ব্যাস মুনি ॥ 
বাক্যময় অমৃত জাহার সরে মুখে । 
জার কথা শ্রবণে তরিল তিন লোকে ॥ 
সিংহাসনে বসিয়া পতি জন্মেজয় । 
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয় ॥ 
অতঃপর কি করিল! পঞ্চ পহোঁদর। 
কি করিল! ছুই ভাই রাম দামোদর ॥ 
স্বর্গ আরোহণ কথ কহিবে আমাতে। 
পিতামহ পঞ্চ জন পড়িল কেমতে ॥ 

শেষ 
কৃষ্ণের মরণ শুনি অস্তঃপুরজন । 
হাহাকারে কান্দে সবে হয়! অচেতন ॥ 
স্থদ্রা দ্রৌপদী আর জত পুরনারী । 
হাহা। কৃষ্ণ করি কান্দে ভূমের উপরি ॥ 


তবে ধর্ম নরপতি বিচারিলা মনে । 
গোবিন্দ করিল আজ্ঞা স্বর্গ আরোহণে ॥ 
রাজ্যভার সমপিল রাজা পরীক্ষিতে। 
পঞ্চ ভাই যাত্রা কৈল ভ্রোপদী সহিতে ॥ 
বিজয় পাঁগুবকথা৷ অস্থতলহরি | 
কাহার শকতি ইহা বণিবারে পারি ॥ 
গোবিন্দের স্ব্গযাত্রা জেই জন শুনে। 
পরিণামে পায় হরি ব্রহ্ম সনাতনে ॥ 
কাশীরাম দাস কহে পাচালীর মত। 
এত দুরে যাঁনপর্বব হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি শ্রীমহাভারথ জান পর্ধ হইল সমাধ।। 
অথ দিষ্টং [ইত্যাদি]। লিখিতং শ্রীহরিমোহন 
দাস ঘোষ সাঁকিম বউদা সাং উদয়গঞ্জ তপে 
বর সরকার মান্দারন সন ১১৮২ সাল তারিখ 
১৪ আম্বীন রোজ বৃহস্পতিবার ইতি ॥ 


রচয়িতা_-কাশীরাম দাঁদপ। পত্র ২-৭, 


অমম্পূর্ণ। বাঙ্গাল৷ তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পড়্ক্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১৪ ৮৪০০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১১৮৭ 


সাল 


শেষ 


। দ্বিতীয় পত্রের আরম্ত_- 


গুরু মোকে পুছিলেন করিয়া প্রত্যয়। 
মুই পাঁপী মিথ্যা বলিলু না করিল তয় ॥ 
এই কথ ভাবিতে হৃদয় মৌর দহে। 
কহিতে কথন রাজার চক্ষুর লোহ বহে ॥ 
অভিমন্থ্য পাঠাইলু' নাহিক বিচার । 
তারে পাঠাইয়। দিলু বৃহ ভেদিবার ॥ 
দ্রোণ বীর ব্যহমুখে রহিল ছাওয়াল। 

এ সব বিচার না করিলু শিশুকাল | 
প্রাণ সম ভাগিন। বলি কান্দেন নারায়ণ। 
সেই লাজে নাহি চাই কৃষ্ণের বদন ॥ 


বনমধ্যে তোমার। জতেক দুঃখ পাঁইল। 
আমি তোমা সভাকারে এত দুঃখ দিল ॥ 
এখনে বিবিধ স্থুখ ভুগ্ঘহ সকলে । 

জার জেই শ্রদ্ধা জায়ে ভূগ্জ কুতুহলে ॥ 
আজ্ঞা দিল! ধুতরাষ্ট কৌরবের পতি । 
--৮৮০০০০০ মাথে ধন্ম মহামতি ॥ 

বছ রত্ব পুরী ছুর্যোধনদানীগণ। 

তাহ! সভাকারে পাইল ধর্মের নন্দন |. 
বৃদ্ধ রাজা! বলে শুন পবননন্দন। 

তুমি ভোগ কর ছুঃশাসনের তুবন ॥ 
ছুম্মুখের পুরী দেখ অতি সুন্দর । 

বহু রত্বু পৃথিবী যুবতি মনোহর ॥ 

এমত আগাম পাএ ' । 

ছুম্মুধ আওআস পায় নকুল মহাশয় 


৬৩ বর্ষ] 


ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার। 
ছুই লোকে শ্রবণে করএ উপকার ॥ 
একমনে শুনে জেই বিজয় পাণডব। 
সেই জন.....'নাহি পরাভব ॥ 
এই হৈল অভিষেক পর্ধ্ের বিধান । 
পয়ারে রূচিল কাশী শুনে পুণ্যবান ॥ 
উতি অভিষেক পর্ধ সমাপ্তঃ॥ ১১৮৭ সাল 
তারিখ ১৬ আম্বীন শুক্রবার । 


৬০৪। মহাভারত-_স্বপ্নুপর্বর্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাঁপ। পত্র ১-৪, 
৮, ১২, ১৪-১৭, ১৯-২৫, অসম্পূর্ণ। ইহ] 
ছাঁড়া ৯, ১১ ও ১৩ পত্রের কিছু অংশ 
এবং অন্য এক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠা আছে। 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ্জ। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ 
পড়ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩০ ৮ 8০ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৪* সাল। আরম্ত-_ 

শ্রীমহাভাবথ স্বপ্নপর্বব লিক্ষতে ॥ 

বৈবস্বত মন্থু জে বিলঙ্ক দেশের রাজা । 

ধূপ দীপ দিয়া মুনিবরে কৈল পূজা ॥ 

বেদ রামায়ণ আর পুরাণ ভারতে । 

এ আদি জতেক তীর্থ আছয়ে জগতে ॥ 

বুঝাইস্সে সকলে বুঝহ পুনঃ ২। 

আদি অস্ত মধ্যে জত হরিগুণ গান | 


স্বপ্নপ্বর ভারত সংপূর্ণ না হইল। 

মড় ব্যথ! মোর মনে জাগিয়া রহিল ॥ 

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন | 

্বপ্নপর্ষ গুপ্ধ কথ। ব্যক্ত নহে পুন ॥ 

তৃতীয় পত্রে জগন্নাথ দাস নামক এক 
পুরাঁণ-অন্বাকর্ভার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
যথা 


বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৬৭ 


জগন্নাথে কাশী দাসে কৃপা কৈল ব্যাস। 
পুরাণ ভাঙ্গিছে মাত্র এই ছুই দাস ॥ 
মধ্য অংশ-_- 
শুন রাজ! ছুষ্যোধন তুমি বড় মন্দ। 
গোউড় হাউড় বলি গোবিন্দেরে নিন্ন ॥ 
কৃষ্ণনিন্দা কৈলে রাজা হবে অধোঁগতি। 
আর কিছু শ্বপ্প তোরে কহি নরপতি '-”" 
নিদ্রাতে স্বপনে কেহ পরে পুষ্পহার। 
দোচারিণী ঘরে পরে স্ত্রী হয়ে তাহার ॥ 
নিদ্রাতে স্বপনে রাজা কেহ দেখে হাস্ত। 
অতি হীন গতি আন দ্বারে পরবেশ ॥ 
স্বপনেতে জেই নারী পরে রঙ্গশাঁড়ী। 
ঘরে পরে স্বামী মরে বান্দে চণ্মদড়ি ॥ 
স্বপনে গোচরে দেখে মলিন বসন । 
মর! মৃত্যু সমাচার আসিবে সে দিন | 
শেষ_- 
ভাগবতসার হয় দ্বাদশ যে কন্ধ। 
শুনি পরীক্ষিত পাইল গোলোকে গোবিন্দ ॥ 
আঠার পর্বের সার স্বপ্রপর্ব্ব হয়। 
শ্ুনিলে সে স্বপ্রপর্কব সর্ববফল পায় ॥ 
গুপ্তেতে রাখিহ নর ন৷ কর্য প্রচার । 
নতাঁর চরণে কাশী করে নমস্কার ॥ 
ভারত আঠার পর্ধ প্রচার করিবে। 
মোর এই বাক্য নর অবশ্য রাখিবে ॥ 
সভার অগ্রেতে কহি করি জোড় হাত। 
গুরু বিপ্রগণপদে করি প্রণিপাত ॥ 
বেদব্যাস চরণে করিয়। প্রতিআশ । 
পাচালি প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস ॥ 
ইতি শ্রীমহাভারথ শ্বপ্নপর্বব সমাপ্তং ॥ অথা 
দৃষ্টং [ইত্যাদি ]। নিঃ শ্রীব্রজমোৌহন দেব- 
সম্মা সাঃ ঢান্দাবিল! পরগনে কোল্যানপুর । 
পঠনাথে শ্রী'” সাকিনে জসপুর পরগনে 
কল্যানপুর ষতাবক মেদিনীপুর ॥ সন ১২৪০ 


১৬৮ 


সাল তারিখ ২৭ জৈদ্তী কৃষ্ণপোক্ষ তিথি 
সপ্তমি রোজ যুক্রবার বেল! চোদ্দ ঘডি 
অক্তে শ্রীশ্রী জীউ গোপালচন্দ্রেব মন্দিরের 
দ্বাবায় দক্ষিন মুখে বোঁপিয়া। এ পুস্তক লিখিষ্্যা 
সমাপ্ত কোরিলাম ॥ 
» -৬০৫। মহাভারত- শান্তিপর্বব | 
রচয়িতা_কষ্কানন্দ বন্থ। পত্র ১৪, 
১৬১৮, ২৭১ ২৩০২৫, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা 
তুলট কাঁগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১২ হইতে 
১৬ পঙক্তি পথ্যস্ত লেখা । পরিমাণ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। চতুদ্দশ পত্রের আরম্ভ এইরূপ-- 
হাঁতেতে তৃঙ্গার করি শৌচেতে চলিল। 
হেন কালে অশ্বথ বৃক্ষেতে দৃষ্টি হইল ॥ 
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া । 
নাকে হস্ত দিয়! রহে বিন্বয় হইয়া ॥ 
জানিল অশ্বখবুক্ষদূপ নারায়ণ 1 
শীদ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃতলহরি | 
শুনিলে অধন্দ খণ্ডে হেলে ভব তরি ॥ 
শাস্তিপর্বব ভারতের অপূর্ব কথন । 
একচিত্তে একমনে শুনে জেই জন ॥ 
তাহারে পাপের বাধা নহে কোন কাঁলে। 
জতেক স্থকম্ম তার হয় অবহেলে ॥ 
ভণিতা_- 
মন্তকে বন্দিয়। চন্দ্রচুড়পদদ্বন্ছ। 
পাচালি প্রবন্ধে কহে বন রুষ্ণানন্দ | 
পঞ্চবিংশ পত্রের শেষ-_ 
ব্রত উপবাস নর করে অকারণ। 
আত্মাকে ত দেহ কই অধন্ম লক্ষণ ॥ 
ষড়চক্র কথ। রাজ! শুন একমনে । 
সর্কভূতে আত্মাব্ধপে কৈল নারায়ণে ॥ 


১৫০ ৮৪1০ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[৩য় সংখ্য। 


চতুর্থ অদ্ভূত দল প্রথমে গণিয়ে । 
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে নির্ণয়ে ॥ 
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে । 
স্ক্মরূগী বৈনে জীব তাহার ভিতরে ॥ 
মাঝেতে কেশর চতুর্দিগে কণিকার । 
জীব আত্মা স্থিতি তথ। পদ্মের আকার ॥ 
তদন্তবে চতুর্থ চক্র অদ্ভূত উপরে । 
একোত্তর শত দল তাহাতে বিস্তাবে ॥ 
তদন্তরে পঞ্চম চক্র অতি স্থবিস্তার। 
পঞ্চ শত দল জার মধ্যে কণিকার ॥ 
৬০৬। মহাভারত-_নারীপর্ব্ব। 
রচয়িতা--নিত্যানন্দ ঘোষ। পত্র ২, 
৫-৪৭, ৪৯, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি পর্যযস্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৪৮০ ৫ ইঞ্চি। লিপি- 
কাল ১১৭১ সাল। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ত 
এইবপ-- 
১৭০, করিআ। উরু 
ভীম ভাঙ্গিলেক গদাঘাতে। 
সর্ববসৈন্ত নিপাঁতিয়। আছিলেন লুকাইয়া 
দুধ্যোধন দ্বৈপায়ন হদে ॥ 
সঞ্জয়ের মুখে বাণী ধৃতরাষ্ট্র নৃপ শুনি 
সিংহাসন হইতে পড়ে ভূমে । 
অচেতন কুরুপতি মুখে নাহি ভারতী 
সম্বিত পাইল কত ক্ষণে ॥ 
পুত্রশৌকে -"  বিভোলে পড়িয়! ক্ষিতি 
নয়নে গলয়ে অশ্রধার। 
বাঁউ ভঙ্গ জেন উরু শোক হইল অতি গুরু 
পড়িয়া! করয়ে হাহাকার ॥ 
ভণিতা-- 
শুন২ অরে ভাই হয়্যা একমন। 
নিত্যানন্দ দাস কহে ভাঁরতকথন ॥ 


৬৩ বর্ষ | বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ১৬৯ 


শেষ 
বান্ধিল তোরণ সভে উচ্চ করি। 
কদলি রোপণ কৈল আউরি আউরি ॥ 
ঝার বনমালা নগরে নগরে। 
স্বর্ণের ঘট শোতে সভার দুয়ারে ॥ 
রাজমার্গ সমস্কার করিল যতনে । 
স্ববাসিত কৈল পথ অগৌর চন্দনে ॥ 
হস্তিনা নগরে জত আছিল ব্রাহ্মণ 
ধন্ম আগমন শুনি আনন্দিত মন ॥ 
কুঙ্কুম চন্দন কেহো হাথে করি নিল। 
আগুসরি ছিজগণ আশীর্বাদ কৈল ॥ 
বিজয় পাগুবকথা অমৃতলহরি | 
কাহার শকতি ইহা! বণিবারে পাঁরি ॥ 
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে রচিয়! পয়ার | 
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 
অপূর্ব ভীরতকথ৷ পুরাণ প্রমাণ । 
এত দুরে স্্রীপর্্ব হইল সমাধান ॥ 

পুস্তক শ্রীবাঞ্ধারাম দাঁষ গুপ্ত লিখিতং-"'... 

সন ১১৭১ সাল মাং বৈসাথ। 


৬০৭। মহাঁভারত- ভীন্মপর্ক্ব। 

: রচগ্রিতাঁনিত্যানন্দ ঘোষ । পত্র ১-৫৮, 
সম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৫ পঙক্্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ৪9০ ৮৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৪০ পাল। ৩৭ সংখ্যক পত্রে কাশীরাম 
দাসের একটি ভণিতা আছে । আরম্ত-_ 

৬৭ শ্্রীশ্রীরাধাকষ। 
ভীম্মপর্বব। 
জন্মেজয় রাজা বলে শুন তপোধন। 
তবে কোন কন্ধ কৈল পিতামহগণ ॥ 
উদ্যোগপর্ধের কথ। শুনিলাঙ আমি । 
কেমতে সংগ্রাম হইল কহ তাহা শুনি 


মুমি বলে ভীন্মপর্ধ শুনহু রাজন। 
সংগ্রাম করিতে যাত্র। কৈল দুধ্যোধন ॥ 
ভীম্মদেব দ্রোণাচা্য চাপিলেন রথে । 
সংগ্রাম করিতে জান হরযিত চিত্তে ॥ 
অশ্বথাম! রুপাঁচাধ্য কর্ণ মহাজন ।. 
শকুনি সহিত শত ভাই দুর্যেযোধন । 
সোমদত্ত জয়দ্রথ জতেক নৃপতি। 

রথে আরোহণ কৈল হরযিত মতি ॥ 


তণিতা-- 


শুন শুন ওরে তাই হয়্যা একমন । 
নিত্যানন্দ ঘোষ ভণে ভারত কথন ॥ 


(শেষ - 


অজ্ছনেরে দেখি পুন বলে ভীম্ম বীর। 
41ট জল দেহ মোর দহে ত শরীর ॥ 
ভীঘ্মকে প্রণাম করি পার্থ ধনুদ্ধর | 
গাণীবেতে গুণ দিয়! যুড়িলেক শর ॥ 
আন্ধলিক অগ্ত্র মারি পৃথিবী ভেদিল। 
ভীম্মের দক্ষিণ ভাগে সলিল উঠিল ॥ 
ধারা বেয়্য। ভীম্মমুখে পড়ে দিব্য জল। 
জল পানে তৃপ্ত হইলা ভীম্ম মহাবল ॥ 


হেন মতে প্রসঙ্গেতে জত কুরুগণে। 
শিবিরে চলিল রাজ] সকরুণ মনে ॥ 
প্রণমিঞা! ভীম্মকে রক্ষক দিয়। সভে। 
আপনার ঘর গেল! কৌরব পাওবে ॥ 
বিজয় পাগুবকথা অমৃতলহরি | 
শুনিলে অধন্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ 
শুন২ ওরে ভাই হয়্যা একমন। 
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে ভারত কখন ॥ 


ইতি ভিম্মপর্ব সমাপ্ত ॥ ভীমস্তাপি বরণে ভঙ্গ 
[ ইত্যাদি ]| সন ১২৪০ বার সও চল্লিল 
সাল ॥ তারিখে ২৯ বৈসাগ ॥ বার যুক্র ॥ 


০০ 


১৭৫ 
৬০৮। মহাভারত-__বিরাটপর্ধ। 


বচয়িতাসারণ কবি। পত্র ১-১২৪, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক এক 
পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পক্তি পধ্যস্ত লেখা। 
পরিমাপ ১৩০ ৪1০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৬৪ সাঁল। ভণিতাঁয় কবি নিজেকে 
উ-ক্ষলবাঁদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
আরম্ত-_ 

শ্রীশ্রীরাধাকষণ ॥ 
অথো সাঁরন বিরাট লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় রাঁজা বলে মুনি কর অবধান। 
দুর্য্যোধনভয়ে পূর্বপিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগরমধ্যে রহিল লুকায়া । 

কোন মতে রহিলেন কহ বিস্তারিয়া ॥ 

কিবূপে পরের গৃহে করিল বঞ্চন। 

কোন নাঁম কোন মতে রহে কোন জন ॥ 

সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার । 

দুষ্টমতি ছুর্োৌধন বড় ছুরাচাঁর ॥ 
ভণিতা- 
১। নরম্বতীচরণ ভাবিএ একমনে । 

বিরাট পর্র্র ভারত সারণ কৰি ভণে॥ 
২। কীচক করিল বধ পবননন্দন | 

গাইল সারণ কবি উৎকল ক্রাঙ্ষণ ॥ 


শেষ 
বৈসাইল মত্ত রাজ। যথাযোগ্য স্থানে । 
শাস্্রমত উত্তর।কে দিল অভিমন্তে ॥ 
যৌতুকার্থে মানা ধন অভিমন্তে দিল। 
মঙ্গলবাজনা বাজে বিবাহ হইল॥ 
কন্া সমপিএ রাজ! গেল মিজ ঘরে। 
অমাত্য হুহদ্‌ বন্ধু লব গেল ঘরে ॥ 
কন্! বিভা দিএ তবে মৎস্য অধিকারী । 
নয়ান ভরিয়া দেখে বলরাম হবি ॥ 


সাহিতা-পরিধৎ-পত্রিকা 


[ ৩য় সংখা? 


আননের নাহি সীমা ভাই পঞ্চ জন। 

গোঁবিন্দ সহিত বনু কথোঁপকথন ॥ 

হইল বিরাট পর্ব এত দূরে সায়। 

মারদাকে ভাবিয়া সারণ কবি গায় ॥ 

জাত্যেতে উৎকল বিপ্র শাঁও নাম ছিল। 

সারদাকে ভাবিয়া! সারণ কবি হইল | 
ইতি ॥ অখে। সারন বিরাট ॥ পর্বব লিক্ষতে॥ 
স্যাপ্ত ॥ লেখিল পুস্তক আমী দিষ্টা অন্থসারে। 
লিক্ষকের দৌন নাই জ্ঞানির গোঁচরে | 
তবে জদি কদাচিত হঅ তুল ভাস্তি। ভিমের 
সযরে জেন মনের ভমতি ॥ ইতি সন ১২৬৪ 
সাল তারিথ ৬ পৌন বেল! আন্াজজি ২ ছুই 
পহর সম বাঁর লিখিত শ্রীমহাভারথ দত্ব সাঃ 
সাএর বাখড়া গ্রাম ॥ পাটক শ্রীহারাধম 
দত্ত। 


৬০৯। মহাভারভ-_বিরাটপর্বব | 


রচয়িতা-কবি সারণ। পত্র ২-৩২) 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ ।॥। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ পড.ক্তি পর্্যস্ত 
লেখা। পরিমাণ ১৩৯১৪৪০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১২৬৮ সাল। ছিতীয় পত্রের 
প্রথমেই উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধারস্ত দেখা যাঁয়। 
স্থৃতরাং এই পুথিতে বিরাটপর্বের প্রথম 
অংশ না থাকায় ইহ! বছলাংশে অসম্পূর্ণ 
যথা 

কাটিব মুকুটমণি নবদণ্ড ছাতা।। 

যথোচিত কুরুগণে করিব আ. বস্তা ॥ 

রথ রথী হাতী ঘোড়! যত আছে তার। 

বাণবৃষ্ট করিয়া! করিব ছারখার ॥ 

প্রাণ মাত্র করি শেষ দিব ত ছাড়িয়। 

এই যে সমূহ সেন! দেখহ্‌ চাহিয় ॥ 


৬৩ বর্ষ] 


বিমান চালাহ শীঘ্র রাজার নন্দন | 

এহার ভিতরে বুঝি আছে দুধ্যোধন ॥ 

অন্তে মোর কাঁজ নাহি শুন সাবধানে । 

যত ক্ষণে না পাব পাপিষ্ঠ দুর্যোধনে ॥ 
ভণিতা-_ 

ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল। 

সারণ কবিকে সারদার রূপা হৈল। 
শেষ_- 

বসাইল মতস্তরাজা যথাযোগ্য স্থানে 

শান্্রমত উত্তরাঁকে দিল অভিমন্যে ॥ 

যৌতুকার্থে নানা ধন অভিমন্তে দিল । 

মঙ্গলবাজন। বাঁজি বিবাহ হইল ॥ 

কন্তা সমপিয়া রাঁজা করিল দক্ষিণ|। 

দ্বিজগণ নিজাঁলয়ে গেলা সর্বজন] ॥ 

ভক্ষ্য ভোঁজ্য চর্বব্য চোস্তয তূপ্জান মভারে । 

রাজাঁগণ চলি গেলা নিজ২ ঘরে ॥ 

আনন্দের পীম নাই বিরাট নগরে । 

হরিধবনি করে সভে হরিষ অন্তরে ॥ 

এত দুরে বিরাঁটপর্ব হইল যে পাঁয়। 

সাঁরদাঁকে ভাবিয়। সাঁরণ কবি গাঁয়॥ 

কাঁশীরাম দাসের চরিত্র বিচক্ষণ। 

যাহা হইতে মহাভারত শুনে সর্বজন ॥ 
জথা দিষ্টং [ইত্যাদি || ইতি বিরাটপর্বব 
সমাপ্ত লিখিতং শ্রীরুষ্্ন্দর বিশ্বা সাং 
মালীআড়। ইতি সন ১২৬৮ সাল তাং ১৪ 
ভাপ্র তিথি নবমী রোহণী নক্ষত্র দিবা সাঁড়ে 
তিন প্রহরের সময় এই পুস্তক সমাপ্ত হইল। 


৬১০। মন্থাভারত--আদিপর্র্ব। 
রচয়িতা-_কাশীরাম দান। পত্র ৩-৩৭৩, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাগঞজজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৬ ছইভে ১৩ পঙক্তি পথ্যস্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৩৪১ ১৪9৭ ইঞ্চি। 
১ 


বাঙ্গালী প্রাটীন পুথির বিবরণ 


১৭১ 


শেষ পত্রের অদ্ধাংশ না থাকায় লিপিকাল 
নাই। তৃতীয় পত্রের প্রথমে গণেশবন্দনা 
বিশ্ব বিনাঁশন গৌরীর নন্দন 
বন্দ দেব গণরাজে। 
ব্রত যজ্ঞ হোমে সতার প্রথমে 
ধাতা আগে জারে পূজে॥ 
খর্ব স্কুল অঙ্গ বদন মাতঙ্গ - 
সুন্দর নর উদর। 
চন্দনে চচ্চিত সভাই উনমত 
-** গুপ্তরে ভ্রমর ॥ 
হৃদে বিভূষিত অরির শোগিত 
পরিধান ব্যত্রছাল। 
হুজ করিকর 
পাঁশাঙ্কশ জপমাল ॥ 
বাহন ইন্দুর ভূষণ সিন্দুর 
খগ জিনি নত নাস! । 
প্রচণ্ড কুগ্ডল মুকুট মণ্ডল 
তিলক তিমিরনাঁশ। ॥ 
নান। পরিচ্ছদ কঙ্কন অঙ্গদ 
নৃপুর কিন্কিণী বাজে। 
যতি জিতেন্দরিয় যোগিজনপ্রিয় 
যোগেন্দ্র যোগীর মাঝে ॥ 
তাহার চরণ করিয়া ম্মরণ 
রচিল বিবিধ গাথা । 
বাল্মীকি বসিষ্ঠ ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ 
ক্ষিতিতে হইলা খ্যাতা৷ ॥ 
শেষ__ 
তুষ্ট হয়্য। বর দিয়া গেলা পুরন্দর। 
কৃষ্ণাঞ্জুনে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 
বর দিয় মিজালয়ে গেলা হতাশন। 
আনন্দিত হয়্যা চলিল! ছুই জন ॥ 
পুণ্যকথ! ভাবতের শুনিলে পবিত্র। 
গোবিন্দের লীলা আর পাঁওবচরিত্র ॥ 


১৭২ 


ব্যাসের রচিত চিদ্র ভাবত হথন্দর । 
যাহার শ্রবণেতে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সেই কথ। কহি আঁমি রচিদ্ন। পদ্মার । 
অবহেলে শুনে যেন মকল দংসার ॥ 
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ধবাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথ! দেবী ভাগীরথী 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম ঘর পিংহগ্রাম। 
প্রিয়ঙ্করণানপুত্র স্থধাকর নাম ॥ 
তশ্যজ কমলাকাস্ত কষ্ণদ[স পিতা। 
কষ্ণপালাঙছজ গদাধর জ্যেষ্ট ভ্রাতা ॥ 
কাশীদাস কহে সাঁধু জনের চরণে । 
হইব নির্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 
স্ববুদ্ধি রসিক জনে স্থধাসিনুবত। 
এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাত ॥ 
ইতি শ্রীমহাঁভারথে আদিপর্র্ব সমাপ্ত ॥ জথ| 
দিষ্টং[ ইত্যাদি ]| লিপিরিয়ং প্রীরাঁমগোবিন্দ 
দাদ ঘোস সাঁকিম বাল! পরগনে চন্দ্রকো না... 
শ্রসিবচরন দাঁস ঘোষ এ পুণ্তক জে চুরি 
করিবেক তাহাকে গোহত্। ত্রহ্মহ-..। 


৬১১। মহাভারত-আদিপর্বব। 


রচয়িতা_কাশরাম দাস। পত্র ১২-১৮, 
২০-১৬৬, ১৬৮-২৩৯, অসপ্পূর্ণ। একটি পত্রের 
অর্ধাংশ নাই। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ-ক্তি লেখা, ছুই এক পৃষ্ঠায় 
৮ পঙ্ক্তিও আছে। লিপি স্থন্দর। 
পরিমাণ ১৩০ ৪88০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই। দ্বাদশ পত্রে আঁরভ্ভ-_ 

একে ক্রোধে আছিলেন দেব মহেশ্বর। 

দ্বিতীয় ইন্জের বাক্যে কাঁপে থর থর ॥ 

শিব বলে এত গর্ব তোমা! লভাকার। 
আমারে হেলন কর এত অহঙ্কার ॥ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 


[ ৩য় সংখ্যা 


সমুদ্র মথিয়! রদ্ব সভে লৈল বাঁটি। 
কেহ চিত্তে না করিলে আছে ধূর্জটি ॥ 
জে করিলে ভাঁহ। কিছু না করিল মনে । 
আমি মথিবাবে বৈল করহ হেলনে ॥ 
এতেক বলিল যদি দেব মহেশ্বর । 
ভয়েতে উত্তর কেহ নাহি দিল আর॥ 
শেষ 
তবে রুষ্ণাজ্ন আর দানব ঈশ্বর । 
তিন জনে প্রদক্ষিণ কৈল বৈশ্বানর ॥ 
বর দিয়! নিজাশ্রমে গেল। হুতাশন । 
আনন্দিত হইয়া চলিল] তিন জন ॥ 
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
গৌবিদ্দের লীলা সব পাওবচবিত্র ॥ 
ব্যাসের রূচিত গ্রন্থ ভারত স্ন্দর । 
যাহার শবণেতে নিপপাঁপ হয় নর ॥ 
সেই কথ। কহি আমি রচিয়। পয়ার | 
অবহেলে শুনে ষেন সকল সংদার ॥ 
ইন্জাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা গঙ্গা! ভাগীরথী ৷ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বান সিদ্ধিগ্রাম । 
প্রিয়জবদানপুত্র স্বধাঁকর নাম ॥ 
তস্য জনক হয় কমলাঁকাসন্ত পিতা । 
কৃষ্ণদাঁসাহুজ গদাধর জোট ভ্রাতা ॥ 
কহি কাশীদাস দাধু জনের চরণে। 
হইব নির্শল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 
হথবুদ্ধি রসিক জনে স্থধাসিন্ধুবত। 
এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাণ্ ॥ 


৬১২। মহাভারত _আদিপর্র্ব। 


রচয়িতা-_কাশীরাম দাঁন। পত্র ১-১৯৯) 
সম্পূর্ণ। শেষ পত্রের অর্থাংশ নাই। মধ্যবর্তী 
কতিপয় পত্রেরও কিছু কিছু অংশ বিনষ্ট । 


৬৩ বর্ষ ] 


বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক পর্গাঁয় ৯ 
হইতে ১৬ পওক্তি পধ্াস্ত লেখা । পবিমীণ 
১৪৮৬ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২১২ সাল। 
গণেশাদি বন্দনার পর গ্রন্থারভ্ত-_ 
শৌনকাদি মুনি সব নৈমিষ কাননে | 
দ্বাদশ বমর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 
লোমহর্ষণপুত্র সৌতি নাঁম ধরে। 
ব্যাস উপদেশে সর্বশীস্ত্রেতে ততৎপরে ॥ 
ভ্রমিতে২ গেল! নৈমিষ কাঁননে । 
শোৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেইথাঁনে ॥ 
নাঁন। চিত্র বিচিত্র কথা পুবাঁতন। 
হতমূথে বহু শাস্্ করিল শ্রবণ ॥ 
মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন । 
আশীর্বাদ করি সতে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন সব মুনি । 
তব তাত সত তিহ বহুশাস্্জ্ঞানী ॥ 
তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসিল তেকারণে। 
কি জান কহত তুমি করিব শ্রবণে ॥ 
ভৃপগ্তবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে। 
বিস্তার করিয়া কহ আঁমার সাক্ষাতে ॥ 
শেষ 
কৃষ্ণ বলে বব আমি মাগিয়ে তোমাঁয়। 
অজ্জনেরে সেহ তুমি করিবে সদায় ॥ 
হষ্ট হইয়া বর দ্িয়। গেল। পুবন্দর। 
কষ্ণাজ্নে বিদায় করিল বৈশ্বানর ॥ 
তবে কৃষ্টাজ্ন আর দানব ঈশ্বর । 
তিন জন প্রদক্ষিণ করি বৈশ্বানর ॥ 
ইঞ্জাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে ঘথা..'ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাঁস সির্ঘ গ্রাম। 
কমলাকাস্তের ব্বৃত কাশীপাস নাম | 
ইতি আদিপর্বা..জৰ্থা নিষ্টং [ ইত্যাদি ]। 


বাঙ্গাল প্রাটীন পুথির বিবরণ 


১৭৩ 


লিখিতং শ্রীরাঁমচরণ দেবশর্দদণঃ সাঃ হ্বামপুর-.. 
নে কুতুপুর সন ১২১২ সাল তারিখ ২২ ভাদ্র 
বৃসপতিবাঁর বেলা তিতিয় প্রহর'* | 


৬১৩। মহাভারত-_আদিপর্ব্ব | 


রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ১-২৫৯৮৮ 
সম্পর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 
পষ্ঠায় ৯ পউংক্তি লেখা, কোন কোন পৃষ্ঠায় 
৮ পডক্তিও আছে। পরিমাণ ১৩০ ৯৪1 


ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৩৪ সাল। বন্দনাদির 
পর '্রস্থারভ্ত_- 
শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 


দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 
হেন কালে আইল! তথ! স্থতের নন্দন । 
মুনিগণে প্রণমিল করি মস্তাষণ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণ । 
তব তাত সত ছিল বহু শানে জ্ঞান ॥ 
নান। তন্ত্র বিচিত্র কথন পুরাতন । 
সতমুখে বনু শাস্ত্র করিল শ্রবণ ॥ 
তার পুত্র তূমি জিজ্ঞাসিয়ে তেকারণ। 
কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥ 
তৃপ্তবংশ উৎপত্তি হইল কোন মতে। 
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ ত সতাতে ॥ 
শেষ-_ 
ইন্দ্রাণী নগর গ্রামে পূর্বাপর স্থিতি! 
দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা গঙ্গ। ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস দিদ্ধিগ্রামে । 
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র স্থধাকর নামে ॥ 
ত্য কমলাকাস্ত কষ্দাস পিতা | 
কষদাসাস্থজ গদাধর জো ভ্রাতা ॥ 
কাঙীগান কছে লাধু জনার চরণে । 
হইখ নির্ঘল জান ঘেই জন শুনে? 


১৭৪ 


শুনএ রসিক জনে স্থধাঁলিস্কুবত। 

কাশী কহে আদিপর্ব হইল সমাঁ ॥ 
ইতি শ্রীমহাভারথে আদিপর্ঝ সৃমাপ্তং।-ইতি 
সন ১২৩৪। সাল তারিখ ২৫ আশ্বীন রৌজ 
বুধ বাসর পঠনার্থে শ্রীবৈষ্ঠনাথ পাঠক সাং 
মাধবপুর পরগনে চগ্্রকোনা। শ্বাক্ষর 
শ্রীপেলারাম দত্ত সাং স্যামস্থন্দরপুর পরগনে 
বরদা পুস্তক অদরষ ২৬৮ ছুই শও আটসটি 
পাত নিজ ২৫৯ ছুই সও ওনসাটী পাতে সংপূরন 
হইল ইতি পুস্তক জে চুরি করিবেক সে 
স্থদর্যন চক্রে পড়িবেক ইতি । 


৬১৪। মহাভারত-_-ভাদিপর্র্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাস। পত্র ১-৬, 
৯-১৪৯৮, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল। তুলট কাগ্জ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৬ হইতে ১৬ পঙক্তি পর্য্যন্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৫০১৫।০ ইঞ্চি। 
প্রথম পৃষ্ঠায় লিপিকাল . ১২৪৫ সাল। 
গণেশাদি বন্দনার পর গ্রন্থারত্ত-_ 

সনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাঁননে। 

দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করেন যেই স্থানে ॥ 

লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 

ব্যাস উপদেশে সর্বশীন্ত্রেতে তৎপরে ॥ 
প্রমিতে২ গেল] নৈমিষ কাননে । 

সনকাঁদি মুলি যজ্ঞ করে যেই স্থানে ॥ 

মুনিগণে প্রণমিলা সতের নন্দন । 

আশীর্বাদ করি সভে দিলেন আপন ॥ 
সৌতি দেখি কৌতুকে বলেন মুনিগণে। 
তব তাত সত ছিলে! বছ শান্তরজ্ঞানে ॥ 
নান! চিত্র বিচিজ্জ কথা পুরাতন। 
সৃতমুখে বছ শাস্ত্র করিল শ্রবণ 

তার পুত্র তুমি জিজানিল তেকারণে। 

কি জাম কহত মুনি করিব শ্রধণে ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ওয় সংখ্যা 


ভৃপ্তবংশ উৎপত্তি হইল৷ কোন মতে। 
বিস্তার করিয়া কহ আমার অগ্রেতে ॥ 
শেষ- 
যেন মতে ইন্দ্র জিনি খাঁগুব দহিল। 
যেন মতে ছয় জনে রক্ষণ কবিল ॥ 
যেন মতে অভিমন্থ্য স্ুভদ্রা জতো(?) ॥ 
আগ অস্ত সকলেরে কহিল বৃত্তান্ত ॥ 
শুনিয়। সকল বন্ধু আনন্দিত হৈল। 
মাএরে দেখিয়। ছুখ সব পাঁপরিল ॥ 
হেন মতে যুধিষ্টির রত্বমিংহাঁসনে । 
ধনে জনে সংপূর্ণ বেষ্টিত বন্ধুজনে ॥ 
মুনি বলে শুনহ রাঁজন মহাঁমতি। 
এই মত হইল তব বংশের উত্পতি ॥ 
ভারতের পুণ্য কথ! অমূতের ধার। 
ইহলোক পরলোকে করে উপকার ॥ 
সর্বলোক কর্ণ ভরি শুনে এই কথা । 
এই মত সমাপ্ত পাঁগুবগুণগাথা ॥ 
মহাঁভ।রতের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম দস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 


এই পুথি আবন্ব করি লিখিতে মৌং শাস্তিপুরে 
৩৪ শালে ২০ পৌষে এই পুথি লিখিলেন 
শ্রীরাধাশ্তাম দাস প্রামানিক নিবাস শাস্তিপুর 
কাঁরন প্রজুক্ত পড়িবার এতদার্থে। জিনি 
পড়িবেন তেহে ভূল ধরিবেন ন।॥ জদি বল 
কীতদার্থে। ভিমন্বীপি [ইত্যাদি ]। 
পৌষ মাশে প্রাতকাঁলে চারি দও বেলার 
সময় বুধবার ছুতিএ সেই দিবন এই পুথি ঘাক্গ 
হৈল-.*সেই দিবস কুয়াশী। বড় হৈয়েছিল 
তখন কুয়াশ। নাস হইনি ॥*"ইতি সন বার 
সও গ্রহ শাল তারিখ ২৫ পৌষ বুধবার: 


প্লাস 


৬৩ বর্ষ] 


৬১৫। মহাভারত- আদিপর্ব্ব। 
রচয়িতাকাশীরাম দাঁস। 


১০৮-১৮৬) 


পত্র ২-৪৩, 
৪৫-৭৭) ৭৯-১০৪১ ১৯০-২৪৪, 
২৪৬-২৫৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১২ পঙক্তি পর্যন্ত 
লেখা। লিপি অতিশয় অশুদ্ধ। পরিমাণ 
১৪ ১৪৮০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৪১ মাল। 
বন্দনাদির পর গ্রস্থারস্ত-_ 

শৌনকাঁদি মুনিগণ নৈমিষ কাঁননে। 

দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোৌমহরিষণপুত্র সৌতি নাঁম ধরে। 

ব্যাস মুনি উপদেশ মাত্রে তৎপবে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে । 

শোৌনকাদি মুনি যজ্ঞ কবে সেই স্থানে ॥ 

মুনিগণে প্রণমিল স্থতের নন্দন | 

আশীর্বাদ করি মতে দিলেম আসন ॥ 

সৌতি দেখি কৌতুক বলেন মুনিগণ | 

তব প্রতি পুত্র জন্মিল সাধু জান (1) ॥ 

নান। চিত্র বিচিত্র কথা পুরাতন । 

সৃতমুখে কত কথা করিল শ্রবণ ॥ 

তার পুত্র তুমি জিজ্ঞাসি সে কারণ। 

কি জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণ ॥ 

ভৃপুবংশ সম্ভব হইল কন মতে। 

বিস্তারিয়া। কহু কথ! আমার অগ্রেতে ॥ 
শেষ 

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্বাপর স্থিতি । 

দ্বাদশ তীর্ঘেতে যথা গঙ্গা ভাগীরথী ॥ 

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বা সিংহগ্রাম। 

প্রিয়ঙ্কর্ীসপুত্র শুভক্কর নাম ॥ 

তশ্য জন কমলাকাস্ত হয় পিত]। 

কুষ্দাসাহুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভাতা ॥ 

কছে কাশীদাস সাধু জনের চরণে । 

হইখ নির্ল জান শুম একসনে । 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


স্থবুদ্ধি রসিক জনে সৃধাসিন্ধববত। 

এত দূরে আদি পর্ন হইল সমাগ্ড ॥ 
ইতী॥ আদী পর্ব সমাপ্ত ॥ জথ| দিষ্টং 
[ইত্যাদি ]। ইতি সন ১২৪১ সাল তাঁং 
১০ মাঘ। বার লক্ষিবার বেলা ১॥০ ডের 
প্রহর আপন মেলায় পব্বমুক্ষে লেখিয়াছি ॥ 
শ্রীরামজিবন গোস্বামী । সেই দীনে নিহালু 
বাড়ুজার মাএর সাঙ্গ ॥ সেই দীনে নিরঞ্জন 
গোস্বামীর মরাই বাদে মৌস গোচে ॥ ইতী। 


স্পেস 


৬১৬। মহান্তারত_ আদিপর্ক্। 

রচয্মিতা__কাশীরাম দীস। পত্র ১-২৬, 
২৮-৬৯, ৭১-১৮৩, অসম্পূর্ণ। পত্র কীটদষ্ট। 
প্রথমে ও শেষে কতগুলি পত্রের কিছু অংশ 
নাই। বাঙ্গাল৷ তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৫ পঙ.দ্তি পধ্যস্ত লেখা । 
পরিমাণ ১২৯৪০ ইঞ্চি । লিপিকাল ১২৪১ 
সাল। আরস্ত-- 

৭ শ্রীগনেশায় নম: ॥ 
আদিপর্বব পুস্তক লিক্ষতে। 

বন? মহাঁমুনি ব্যাস মুনির তিলক । 

মহাঁমুনি পরাঁশর তাহার জনক ॥ 

বেদশান্ত্ে পরিনিষ্ট স্ববুদ্ধি সুস্থির | 

নীল পদ্ম জিনি জাহার শরীর ॥ 

ভারত ভাঁগবতাদি জতেক পুরাণ | 

জাহার কমলমুখে সভার নির্মাণ ॥ 

-**মল পিঙ্গলবর্ণ জটাভাঁর শির । 

প্রকাণ্ড শরীর পরিধান ব্যাগ্রচীয় ॥ 

নয়নকমল দীপ্ত যুগল মিহির । 

পদ ... *** ইন্দ্রশির॥ 

লীলাঁয় বিবিধ বেদ হইল আন ()। 

খক্‌ সাম যু আর অথর্ব পুরাণ ॥ 


১৭৬ 
কৈবর্ত জননী আর -.- জন্ম। 
বাল্যকাল হৈতে জাঁর আচরণ ত্র্গ ॥ 


নমন্তে করিয়! ব্রহ্ম চরণ পক্ষজে। 
পরম সানন্দে কাশীরাম দাসে-' | 
খাঁওব দহনের পর শে অংশে 
রাজার বচন শুনি কহে ধন্গ্য়। 
রাজার চরণে কথ! কহে সবিনয় ॥ 
গৃহ ছাড়ি প্রথমে করিল গঙ্গাজান। 
্রহ্মচত্য বৃক্ষের বাকল পরিধান | 
চলিলাম প্রয়াগ পরম তীর্থস্থানে । 
প্রশ্নাগ হইতে কাশী করিল গমনে ॥ 
কাশী হইতে মথুর! চলিল শীন্রগতি। 
যোধাঁয় দেখিলাম সীকা রঘুপতি ॥ 
হরিছ্ার অবধি ভ্রমিল সর্ধস্থান। 
নাগকন্যা উলুপী আমারে কৈল দান ॥ 
কলিঙ্গরাজার হৃতা৷ কৈল পরিণয়। 
তোঁমারে করিল রাঁজ। সংক্ষেপে নিণয় ॥ 
পৃথিবী দক্ষিণাবন্ত করিল ভ্রমণ। 
দ্বারকায় জতেক জানহ বিবরণ ॥ 
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী । 
কাহার শকতি তাহা বণিবারে পারি ॥ 
পার্থের বচনে তুষ্ট ধশ্মের নন্দন । 
কাশীরাম দা কহে পয়ার বচন ॥ 
কাশীরাম দাঁসের প্রণাম সাধু জনে । 
অবিরত মন মহাভারত শ্রবণে ॥ 
এত দূরে আদিপর্ব হইল সমাঁপন। 
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দ '" ॥ 
ইতি আদিপর্ব সমাপ্ত ॥ লিখিত, শ্ীঈশ্বরচন্্ 
ঘোষ হীজরা জথা দিষ্টং-[ ইত্যাদি 11... 
সাকীম পাঁচথোপী পং''সন ১২৪১ সাল বাঁর 
নও একচন্বীন নাল তাং ১ আশ্বীন ॥ 


পি 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


[ ৩য় সংখ্যা 
৬১৭। মহাভারত--আদিপর্র্ব। 


রচয়িতা-_কাশীরাম দাঁপ। পত্র 


২২-২৮১ ৩১৩২, ৩৯-৭১, 


২-২০১ 
৭৪-৮১১ ৮৩-৮৬) 
৮৮১ ৯০-১০৪১ ১০৮-১১২১ ১১৭-১১৮১ ১২১, 
১২৪-১৯% ১৩১-১৩৪) ১৩৮-১৪৫১ ১৫১-১৫৯) 
অসম্পণ। বহু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। 
কতিপয় পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। 
বাঙ্গালা তৃলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৯ 
হইতে ১৪ পউক্তি লেখা । পরিমাণ ১৭১৫ ৫9০ 
ইঞ্চি। শেষ অংশ না থাকায় লিপিকাঁল 
প্রভৃতি নাই । বন্দনাদির পর গ্রন্থারস্ত__ 
শৌনকাঁদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 
দ্াদশ বংসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 
লোমশ মুনির পুত্র সৌতি নাম ধরে। 
ব্যাল উপদেশে সর্ধশাস্ত্রেতে তত্পরে ॥ 
ভ্রমিতে২ গেল নৈমিষ কাননে । 
মৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞালে মুনিগণে॥ 
তব তাত মুনি ছিলা বহু শান্রজ্ঞানে। 
নান! চিত্র বিচিত্র -*৭ ৮ ১১ ॥ 
তার স্তে বাঁজ! জিজ্ঞাসিল তেকারণে । 
কি জানহ শবণে ॥ 
শেষ পত্রে_- 
শুনিয়া হরিষ হইলা! পার্থ ধনুদ্ধর। 
পুন জিজ্ঞাসিলা কহ গন্ধ ঈশ্বর ॥ 
পিতীমহে নিজ তেজে রক্ষণ কৈল মুনি । 
কেব! সে বশিষ্ঠ কহ তাঁর কথা শুনি ॥ 
গন্ধরর্ব বলিল দে বিখ্যাত তপোঁধন। 
বশিষ্ঠের গুণ কর্ম না যায় কথন ॥ 
কাম ক্রোধ জিনি হেন নাহি ত্রিতৃবনে। 
ছেন কাম ক্রোধ সেবে মুনির চরণে ॥ 
বিশ্বামিত্র বছ তারে জ্োধ করাইল। 
তথাপিছ মুনি তারে কিছু না কছিল। 


৬৩ বর্ষ] 


ইক্ষাকুবংশেতে রাজ মহাবুদ্ধিবলে। 
নিষ্ষণটক বৈভব তুল ভূমগুলে ॥ 
অজ্জুন বলিল যত অদ্ভুত কথন । 
বিশ্বামিত্র বশিষ্টে কলহ কি কাঁরণ ॥ 
গম্ধর্বব বলিল কথা৷ পূর্বব পুরাতন | 
কৌনজ দেশেতে গাঁধি নামেতে রাজন ॥ 
তার পুত্র বিশ্বামিত্র সর্বগুণযুত। 
বেদবিষ্ঠ। বুদ্ধিবলে সর্ববাংশে পণ্ডিত ॥ 
এক দিন সসৈন্তেতে গাধির নন্দন । 


৬১৮। মহাভারত__আদিপর্কর্। 


রচয়িতা_কাশীরাম দীস। পত্র ১-৫৫, 
৬৯-১৪৮, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১৩ পঙক্তি পথ্যস্ত 
লেখা । পরিমাণ ১৪১৪/০ ইঞ্চি। মধ্য ও 
শেষ অংশ খণ্ডিত। ১৪১ সংখ্যক পত্রের 
২ম পৃষ্ঠার বাম পার্থ “৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সন ১১৯৬ 
সাল' লিখিত আছে। গণেশাদি বন্দনান্তে 
গ্রন্থারস্ত-_ 

শোৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 

দ্বাদশ বৎসর ষজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহধণের পুত্র সৌতি নাম ধরে। 

ব্যাস উপদেশে বু শাস্ত্রেতে তৎপরে ॥ 

ভ্রমিতে২ গেল! নৈমিষ কাননে । 

শৌনকাঁদি মুনি ঘজ্ঞ করে সেই স্থানে ॥ 
মুনিগণ প্রণমিল স্থতের নন্দন। 
আশীর্ব্বাদ করি দিল! বসিতে আসন | 
দৌতি দেখি কৌতুকে জিজ্ঞাসে মুনিগণে। 
তোমার তাত ছিল বহু শান্্রজ্ঞানে ॥ 

নান। চিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন । 

স্থৃতমুখে বু শান্তর করিল শ্রবণ ॥ 

ভৃগুবংশে উভপতি হইল কেমতে। 

বিস্তারিয়৷ কহ আম! সভার অগ্রেতে ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


১৭৭ 


ভণিতা-_ 


নমত্তে কবির ইন্দ্র চরণপন্কজে | 
পরম আনন্দে কাশীরামদাস ভে ॥ 

শেষ অংশ-- 
শুনিঞএ বলেন রাঁম বিম্ময় বদন । 
কহ কৃষ্ণ এমন আছয়ে কোন জন ॥ 
তিন লোক বীর তার নহিল সমান । 
নরশ্রেষ্ঠ তোম। বিনে কে আছে প্রধান ॥ 
তোমা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কে আছে মানুষে । 
আশ্চ্য শুনিঞ্া মোঁর চিত্তে পড়িহাসে ॥ 
অবণিতরূপ কু লক্্মীস্বরূপিণী । 
সম্পূর্ণ চন্দ্রিমা মুখ জাতিএ পদ্মিনী ॥ 
এ কন্তা লভিব সেহ পুকষ উত্তম । 
কহ কৃষ্ণ তোমা হইতে অন্য কেবা ক্ষম! 
হাঁসি বৈল রাম শুনি গোবিন্দের কথ। 
তবে কৃষ্ণ কি হেতু রহাঁও আর এথা ॥ 
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল। 
সে পারিব দ্বাদশ বৎসর জে মইল ॥ 
আশ্চধ্য লাগিয়াছে মোর শুনি তব ভাষ। 
অন্ুমানে বুঝি কৃষ্ণ কহু উপহাল ॥ 
অগ্রিমধ্যে পুড়ি মৈল পাগুর নন্দন । 
তাহ। বি. 8 ॥ 


৬১৯। মহাভীরত--আদিপর্বব। 


রচয়িতা _কাঁশীরাম দাস। পঞ্জ 
২৫২, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ । এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১২ পডক্তি পর্যযস্ত 
লেখ।। পরিমাণ ১৪।০ ৫ ইঞ্চি । লিপিকাল 
১২৪৪ সাল। ১৫৮ পত্রের আরম্ত-- 

মনে সদ জাগে বশিষ্ঠের অপমান । 

বশিষ্টের ছিন্ত খুজি বুলে অহুক্ষণ | 

ইক্ষকুবংশেতে রাজ সর্বগুণধাম। 

সংপারেতে বিখ্যাত কম্মাবপাদ নাম ॥ 


১৫৮ 


১৭৮ 


মহামুনি বশিষ্ঠ তাহার পুরোহিত। 
যজ্ঞ হেতু তাহেরে করিল নিমন্ত্রিত ॥ 
বিশ্বীমিত্র বলে কিছু আছে প্রয়োজন । 
রাজ। বলে যজ্ঞ আমি করিব এখন ॥ 
মুনি না আইল রাজা হইল ক্রোধমন। 
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞ হেতু করে নিমন্ত্রণ ॥ 
বিশ্বামিত্রে লৈয়া সঙ্গে আইসে রীজন। 
পথেতে ভেটিল শক্তি_ বশিষ্ঠনন্দন ॥ 
রাজ বলে পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর। 
শক্তি, বলে মোরে পথ ছাড় [ নরেশ্বর ]॥ 
রাঁজ। বলে রাজপথ সর্বলোঁকে জানে । 
পথ ছাঁড় ফাঁব আমি যজ্ঞের কারণে ॥ 
শেষ 
ইন্্রীণা নামেতে দেশ পূর্ববাঁপর স্থিতি। 
দ্বাদশ তীর্থেতে মথী দেবী ভাগীরথী ॥ 
কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস বিন্দুগ্রামে। 
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র শুভস্কর নামে ॥ 
তন্ত জনক কমলাকাস্ত কৃষ্ণদাস পিতা। 
কৃষ্দাসাঙগজ গদাধর জ্যষ্ট ভ্রাতা ॥ 
কাশীরাম দাস কহে সাধু জনের চরণে । 
হইব নিশ্মল জ্ঞান শুন একমনে ॥ 
তদস্তরে অঞ্জন প্রভাস তীর্থ গিয়।। 
দ্বাদশ বরধ তবে তথায়ে রহিয়া ॥ 
পুহ্থ দ্বারাবতী বীর করিল গমন । 
কথে। দিন তথায় রহিল প্রীতমন ॥ 


কাশীরাম দেব কহে শুনহ সংসার । 

ইহা! বিন সংসারে সুখ নাহি আর ॥ 

সুবুদ্ধি রসিক জনে স্ুধাঁসিন্কুবত। 

এত দূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥ 
জথা দিষ্টং [ইত্যার্দি ]।... সন ১২৪৪ 
বার [শ]ও চোয়ালিস সাল তারিখ ৭ সাতই 
চৈত্রী তিথী কৃষ্ণপক্ষ ৭ সপ্তমী দিবস সোম 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ৩য় সংখ্য। 


বার বেলা আন্দাজী আড়াই পহরের সময় 
আদী পর্ব সমাপন্ন হইল ॥ লিখিতং শ্রীসাধু- 
চব্ধন পাল পাঠক শ্রীলালবিহাঁরি পাল সাঁং 
কল্যানপুর পরগনে খগ্ডঘোঁষ ॥ 


৬২০। মহানারত-_আদিপর্বব | 


রচয়িতা_-কাঁশীরাম দাস। পত্র ১-১৩৩, 
অসম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের অদ্দাংশ নাই। 
বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৮ হইতে ১২ পঙক্তি পধ্যন্ত লেখা । পরিমাণ 
১৪৯৮৫ ইঞ্চি। ১১৩ হইতে ১৩৩ পত্রের 
পরিযাণ ১১৪০১ ৪০ ইঞ্চি। শেষ অংশ 
খণ্ডিত। লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
্রন্থারস্-_ 

ননকাদি মুনিগণ নৈমিষ কাননে । 

দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করে একমনে ॥ 

লোমহ্ষণপুত্র মে সৌতি নামধর | 

ব্যাস মুনি উপদেশে শান্ত্রেতে তৎপর ॥ 

ভ্রমিতে২ গেলা নৈমিষ কাননে । 

মনকাদি মুনি যজ্ঞ করে সেই বনে ॥ 

মুনিগণে প্রণমিল সতের নন্দন । 

আশীর্বাদ করি সভে দিলেন আসন ॥ 
সৌতি দেখি আনন্দে বলেন মুনিগণ | 
কুশল বলহ বাছা আছহ কেমন ॥ 

তব তাত স্থত ছিল শাসন্ত্রজ্ঞানবান। 

কহিতে সে সব কথা অপূর্ব আখ্যান ॥ 

নানা শাস্ত্র বিচিত্র কথন পুরাতন। 
সৃতমুখে বনু শান্ত করেছি শ্রবণ ॥ 

তার স্থৃত তুমি জিজ্ঞাসিলাম তেকারণে। 

যা জানহ কহ তুমি করিব শ্রবণে ॥ 

তৃপগ্তবংশ উদভব হুইল কি প্রকার। 
বিচাৰিয়৷ কহ মুনি অগ্রেতে সভার ॥ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 
৬৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


১৩৬৩ 


বৈশেধিকদর্শনের অনৃষ্ট এবং ধর্ম 
শ্বীঅনম্তলাল ঠাকুর 


আধুনিক কোন বৈশেধিকশাস্ত্রসেবীকে অনৃষ্টশবের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিঃসংশয়ে 
উত্তর দিবেন_ ধর্ম ও অধর্মকেই অদৃষ্ট বল! হয়। বস্ততঃ বিশ্বনাথ ন্যাঁয়পঞ্াননের বহুল- 
প্রচারিত ভাষাঁপরিচ্ছে গ্রন্থে স্পষ্টই উহার প্রমাণ রহিয়।ছে-_ধর্মীধর্মবদৃষ্টং স্যাঁৎ। অদৃটল 
শবের এই অর্থ কেবল বিশ্বনাঁথই বলিয়াছেন, তাহা নহে। স্থপ্রাচীন আঁচার্ধ প্রশস্তপাদের 
পদার্থধর্মসংগ্রহেও এ মত দেখ] যাঁয়। প্রশন্তপাঁদ কণাদস্থত্রোক্ত সপ্তদশ গুণের উল্লেখ 
করিয়। তথ্য তিবিক্ত আরও সাতটি গুণের সমুচ্চয় প্রদর্শন প্রসঙ্গে অদৃষ্ট শব্দের দ্বারা ধর্ম ও 
অধর্ম, এই ছুইটি গুণের সংগ্রহ করিয়াছেন । ব্যোঁমশিব, শ্রীধর, উদয়ন প্রভৃতি পরবর্তী 
আচার্গণও এ স্থলে নির্বিবাঁদে প্রশস্তপাদের অনসরণ করায় এই অর্থের যৌক্তিকত] সম্বন্ধে 
কোনও সন্দেহের উদয় হয় নাই । কিন্তু কণীদস্ত্রসমূহ পর্যালোচন। করিলে স্বতঃই এ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাস1 উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ প্রশস্তপাদ প্রধানতঃ স্থত্রার্থ নংগ্রহ করিলেও অনেক নৃতন 
বিষয়ের সঙ্গিবেশ করিতে দ্বিধ। বোধ করেন নাই। তাহার গ্রন্থে সুট্টি সংহার প্রক্রিয়ামুখে 
ঈশ্বর-স্থীকার এবং দ্িত্ব, পাঁকজোত্পত্তি, বিভাঁগজ-বিভাঁগ প্রভৃতি স্থলে ক্ষণগণনা! প্রভৃতি 
সুত্রসিদ্ধ কি না, এরপ প্রশ্ন উখিত হওয়া স্বাভাীবিক। অনৃষ্ট সম্পর্কেও সেই একই কথা । 
যদদি বলা যাঁয় যে, অদৃষ্ট শব্দের পারিভাষিক অর্থ ধর্ম ও অধর্ম, তথাপি এ পরিভাষা 
মুলানগসদ্ধিৎসা থাকিয়া যায়। মহধি কণাঁদ অর্থন্দের পারিভাঁষিক ব্যবহার দেখাইতে 
ত্বতশ্ন স্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন» । এ স্থলে সেপ সুত্র নির্দেশ দেখা যায় না। কণাদহ্থত্রস্থিত 
অনুষ্ট শব্ধ এবং সজাতীয় আঁরও কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে এখানে আলোচন। করিতে চাই। 

অনুষ্ট এবং দৃষ্ট, উভয় শব্দই বৈশেধিকদর্শনে বহু বাঁর ব্যবহৃত হইয়াছে । উভয় শব্দই 
দুশি ধাতুদমুতপন্ধ এবং সাধীরণ ব্যবহারে উহারা অজ্ঞাত বা অনম্থভৃত এবং জ্ঞাত বা অনুভূত, 
এই অর্থই প্রকাশ করে। টৈশেষিকের। এ কথা স্বীকার করেন যে মহষি কণাদ পদার্থ- 
মমুহের বর্গীকরণের লক্ষণ এবং পরীক্ষা করিয়াছেন । ম্ামান্য অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে 
যে, তাহার দৃষ্টিতে বিশ্বের পদার্থরাঁজি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত, এই ছুই কোটিতে বিতক্ত। স্বকীয় 
তপঃপ্রভাবে অজ্ঞাত কোটির রহস্য উত্ভিম্ন করিয়। জ্ঞাত কোটিতে আনয়ন করাই তাহার 
উদ্দেশ ছিল। বৈশেধিকনুত্রোবলী এই প্রযত্বেরই সাক্ষ্য দেয়। বহু দার্শনিক সমস্তার 
সমাধান করিয়া তিনি সর্বত্র আদৃত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পঙ্তিতগণও অনেক বিষয়ে তাহার 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন । পূর্বস্ত্ৰান্থনরণ করিয়া একথা বলা ঘায় যে পদার্থবর্গের 
স্বরূপ জম্পর্কে তাহার সিদ্ধান্তই তীহাঁর 'ার্শন বা উপলন্ধি। দর্শন শব্দের অঙ্গুন্ধপ অর্থে 


১। অর্থ ইতি ভ্রধাঞণকর্মত-_বৈ, নু, ৮. ২. ৩। 


১৮০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


ব্যবহার দুর্লভ নহে। ভগবান্‌ বাস্তায়ন বলেন, অন্ত্যাত্সা ইত্যেকং দর্শনম্‌। নাস্যাত্মা 
ইতাপরম্‌ [ ন্যায়ভাঙ্ত ১, ১,২৩]। কেহ প্রতিপাদদন করিয়াছেন_-আত্মা আছে, আবার 
কাহারও সিদ্ধান্ত আত্মা নাই । উভয় ক্ষেত্রেই দর্শনশব্দের ব্যবহার লক্ষণীয় । এ কথা বল। 
বাহুল্য যে, বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করায় তাহাদের স্বীকৃত 
সিদ্ধান্তগুলি বিভিন্নরূপ হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের পর্যবেক্ষণের ফলসমূহ তাহাদের দর্শন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই অর্থে “ভগবান্‌ কণাদের দর্শন এবং “তগবান্‌ অক্ষপাঁদের দর্শন প্রভৃতি 
প্রযুক্ত হুইয়া থাকে । এখন যাহা দৃষ্ট ব! জ্ঞাত হইণ, তাহা যদি দর্শন হয়, তবে অজ্ঞাত 


রহস্যকে আদর্শন বা অদৃষ্ট বলিতে বাঁধা কি? বস্তত ভগবান্‌ বাংস্তায়ন এক স্থলে 
বলিয়াছেন_-অদর্শনং খন্বদৃষ্টমুচ্যতে। 
মহধি কণাঁদ কয়েকটি বিষয়কে “অপৃষ্টকারিত” বলিয়াছেন, যখা-_ 
মশিগমনং সুচ্যভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারণকম্‌ ॥ ৫. ১ ১৫ 
তদিশেষেণীঘৃষ্টকারিতম্‌ ॥ ৫. ২. ২ 
বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদষ্টকারিতম্‌ ! ৫. ২. ৭ 
অগ্রেবদ্জলনং বায়োস্তিধকৃপবনমণুনীং মনসশ্চাদ্যং কর্মীপৃষ্টকারিতম্‌ ॥ ৫. ২. ১৩ 
অপনর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ কার্যাত্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতাঁনি ॥ ৫, ২. ১৭ 
স্থলগ্তলি বিশেষভাবে লশণীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যান্ুপারে এই স্বত্রগুলির প্রতিপদ 
নিম্বোক্তন্ধপ,-_ 
অভিমন্িত কাংস্ঠার্দি মণির তন্করাভিমুখে গমন, অয়স্বাস্তমণির দিকে সুচী প্রভৃতি 
লৌহদ্রব্যের ধাঁবন, ভূকম্পাদিতে পৃথিবীর চলন, বৃক্ষমূলে নিষিক্ত জলের শাখাপর্রব্যাপী গ্রসার, 
অগ্নিশিখার আগ্য উধ্বগমন, বাঁষুর আগ্য তিধকৃগতি, পরমাণু এবং মনের আস্য কর্ম, প্রাণ ও 
মনের দেহের সহিত সংযোগ ও বিভাগজনক কম, অন্রপানাঁদির শরীরাবয়বোপচয়নিতিত্ত 
নংযোঁগজনক কর্ম, তথ। গর্ভশরীরসংযোগহেতুক কর্ম অনৃষ্টকারিত। 
পর্যালোচনা করিলে দেখ] যাঁয় যে, মহধি হয় এগুলিকে অজ্ঞাত কাঁরণজন্ত অথবা অতীন্দ্রিয় 
কারণজন্য বলিয়াছেন । প্রথম পক্ষই অধিকতর সমীচীন বলিয়! মনে হয়। কারণ, ইন্জরিয়াগ্রাহা 
বেদাদিসিদ্ধ বিষয় তিনি অন্থাত্র স্বীকার করিয়াছেন। উল্লিখিত স্থলগুলি ব্যতীত অন্যাত্রও 
অদৃষ্ট শব্দের উল্লেখ বৈশেষিকদর্শনে রহিয়াছে, 
ন চদৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিজো! বাঁযুঃ ॥ ১. ১. ১০ 
ৃষ্টাদষটগ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজনমত্যুদয়ায় ॥ ৬.২. ১ 
অভিষেচনোপবাসত্রন্ষচর্ধ গুরুকুলবাঁসবানপ্রস্থযজ্ীনপ্রোক্ষণ- 
দিওঅক্ষত্রমন্ত্কালনিয়মাশ্চাদৃষ্টায় । ৬. ২.২ 





২। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি ( তুল” শিরযৃষ্ট প্স্থবি”) এবং মিচ্ছা দিটটি (- মিখযা দৃষ্টি ) প্রভৃতি শব্দের অর্থও 
বিষেচ্য। 


৬৩ বর্ষ] বৈশেষিকদর্শনের অপৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮১ 


অদৃষ্টাচ্চ ॥ ৬. ২. ১২ 
ৃষ্টেযু ভাঁবাদদৃষ্টেষভাঁবাৎ ॥ ৮. ২. ২ 

এ স্থলে বায়ু অৃষ্টলিঙ্গক; দৃষটাদৃ্টপ্রয়োজন কর্মের মধ্যে যেখানে প্রয়োজন আদৃষ্ট, 
সেখানে ফল অভ্যুদয়; গঙ্গাদিতীর্থে স্নান, একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস, ব্রহ্ধচর্ধ, গুরুকুলবাস, 
বানপ্রস্থ, রাজনুয়াদি যজ্ঞ, গোপ্রভৃতি দান, যথাবিধি ব্রীহি প্রভৃতির প্রোক্ষণ, কর্মবিশেষে 
দিক্‌, নক্ষত্র, মন্ত্র এবং কালের নিয়ম অদৃষ্টফলের জনক) অদৃষ্ট কারণ হইতে রাগ এবং দ্বেষ 
উৎপন্ন। এই সব সুত্রেও অৃষ্ট শব্দের “অজ্ঞাত, “অন্থপলন্ধ' অথবা “অনহৃভূত, অর্থ ই সমীচীন_ , 
বলিয়া মনে হয়। 

প্রণিধানপূর্বক বৈশেষিক্থত্র পাঠ করিলে দেখা যায় যে, কারণরহিত কার্য মহর্ষির 
একাস্ত অনভিপ্রেত। যে কার্ষের কারণ পরিজ্ঞাত নহে, তাহারও কারণ অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। তবে তাহা নির্ণাীত নহে বলিয়া 'অদৃষ্ট+ ইহাই মহধির অতিপ্রেত বলিয়া 
মনে হয়। 

এই সম্পর্কে একটি কথা বিবেচ্য । পূর্বোক্ত মণিগমন, স্চ্যভিসর্পণ, বৃক্ষকাগ্ুশাখাদিতে 
রপসঞ্চার, অগ্রিশিখাঁর উধ্ব গমন, বায়ুর তির্ধগ্গতি প্রভৃতির রহস্য যখন অপর কৌন দার্শমিক 
বা বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রতিতাঁত হইবে, তখনও কি তাহ। অনৃষ্টকারিত বল। সত্যানুসদ্ধিতস্থ 
খধির অভিপ্রেত হওয়া সম্ভব? এ বিষয়গুলি চিরকালই অবৃষ্ট থাঁকিয়। যাইবে, ইহা! স্বীকার 
করার অর্থ শীস্ত্ের ধারাবাহিক অগ্রগতি অস্বীকার করা। 

এ স্থলে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্রের একটি প্রাসঙ্গিক উক্ভির 
অবতাঁরণ! করিলে বিষয়টি স্পষ্ট হইতে পারে। 

ন্তায়শান্ত্ের কৃত্য যদি বেদপ্রামাণ্য স্থাপন বলিয়। স্বীকার করা যায়, তবে অক্ষপাঁদের 
পূর্বে উহা কিরূপে সম্পাদিত হইত, এই সন্দেহের উপস্থাপন করিয়! জয়ন্ত বলেন__-এ কথার 
কোন অর্থ হয় না । কারণ, সমাঁন-যুক্তিতে প্রতিপ্রশ্ন করা যাঁয় যে, জৈমিনির পূর্বে বেদব্যাখ্যা, 
পাণিনির পূর্বে পদব্যুৎ্পাদদন এবং পিঙ্গলের পূর্বে ছন্দোলক্ষণ রচনা কে বা কাহার 
করিয়াছিলেন? আসলে বিদ্যাগুলি স্ষ্টির আদিকাল হইতে বেদবৎ প্রবৃত্ত রহিয়াছে। 
সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারপূর্বক উপপাদন করিয়া বিশেষ বিশেষ খষি বিশেষ বিশেষ 
শাস্ত্রের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । ভট্ট জয়স্তের এই অভিমতে কাহারও 
বিপ্রতিপত্তি থাকিতে পারে না। অন্যান্য শাস্ত্রের মত বৈশেষিক শাস্ত্েরও ক্রমিক পুষ্টি 
অবশ্যই সাধিত হইয়াছে । তবে এ কথা সত্য ষে, ভগবান্‌ কণাঁদ ইহার স্বতত্্রক্ূপ নির্ধারণ 
কৰিয়। গিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, কণাদ্দই শান্তর অস্ভিম কথা বলিয়া গিয়াছেন, 
তবে দার্শনিক এবং এতিহামিক দৃষ্টির অপলাপ করা হয়। অগ্থথা প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব 
পর্যন্ত আমর! বিশ্বাস করিব যে, পরম আগ্ত খষি অপরিজ্ঞাত বিষয়কে অদৃষ্ট বলিতে দ্বিধা 

বোঁধ কৰেন নাই । তবে এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী কত কাল প্রচলিত ছিল, তাহ বলা যাঁয় না। 





৩। ভায়মঞ্জরী, চৌখান্ধা সং, পৃঃ ৫। 


৮ 


১৮২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ৪র্থ সংখ্যা 


বৈশেধিক শাস্ত্র প্রাচীন খ্রস্থগুলি লুপ্ত হইয়াছে । বিশেষতঃ প্রাচীন স্ুত্রব্যাখ্যাগ্রস্থের 
একাস্ত অভাব। 

বহু দিন হইতে দার্শনিকসম্প্রদায়ে স্থত্রকর্তা খষিদিগকে সর্বজ্ঞ বলিয়! প্রতিপাদনের 
একটা চেষ্টা দেখ যাঁয়। কিন্ত প্রাচীন আচাখদের স্বীকৃত একটি বৈশেষিক স্বত্রৎ আলোচনা 
করিলে মনে হয়, কণাদ দ্য়ং খষিত্ব পরিহার করিতে চাহিয়াছেন। তবে পরবর্তী 
আচারধদের দৃষ্টি অন্থরূপ। উদাহরণস্বরূপ বলা যাঁয়, “তীঁয়ী” 'পরমকারুণিক ইত্যাদি শব্দ 

_ দ্বারা বাচম্পতি মিশ্র ভগবান্‌ অক্ষপাদকে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিশেষণ ছুইটি 

বুদ্ধ সম্পর্কেই পূর্বে প্রযুক্ত হইত (রণ প্রমাণসমুচ্চয়, ১. ১7 তুল” প্রমাণবাতিক ১. ১৪৭-৮, তথা 
১. ৩৬ )। অবশ্ঠ এই নির্দোষ বিশেষণ ছুইটি যে কোন শাস্ত্কর্তা সম্পর্কে সাধারণ অর্থে প্রযুক্ত 
হইতে বাধা নাই। তথাপি প্রাচীন গ্রস্থে শীক্সকারদের সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ দুর্লভ বলিয়া 
এ কথা ম্বতই মনে হয় যে, বৌদ্ধদর্শনের সর্বাতিশায়ী প্রভাবের ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
দিদ্ধাস্ত যেমন প্রভাবিত হইয়াছিল, সেইক্সপ শাস্বপ্রস্থাপকিগকে “তায়ীঃ 'পরমকারুণিকঃ 
প্রতৃতি বিশেধণদ্ব(র। বিশোঁষত করার পশ্চাতে স্ব স্ব স্প্রদায়ে ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রতিদন্দী 
স্থাপন করার উদ্দেশ্ট প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে । তত্ৃদ্রষ্ট এবং তত্বপ্রতিপাদ্ক বলিয়। শাস্তব- 
প্রবর্তকদ্দিগকে খষি বল! যাঁয়ৎ। তবে তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ বলিতে গেলে শব্দটির মুখ্যার্থ 
বর্জন করিয়। বহজ্ঞ অর্থে সর্বজ্ঞ বলিতে হয়। 

বৌদ্ধদর্শনের সহিত ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলিয়া এ স্থলে বৌদ্ধসম্মত 
মর্বজ্ঞ সম্পর্কে দুই একটি কথ বল। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । বৌদ্ধাচার্ধ ধর্মকীত্তি বলেন,-_ 


হেয়োপাদেয়তত্বস্ত সাত্যুপায়স্ত বেদকঃ। 
যঃ প্রমাণমসাবিষ্টো ন তু সর্বস্ত বেদকঃ | প্রমীণবাতিকঃ ১. ৩৪ 
অর্থাৎ হেয়োপাদেয়তত্বের বা চতুরার্ধসত্যের জ্ঞাতাকেই বৌদ্ধের সবজ্ঞ বলেন। 
তাহাদের দৃষ্টিতে সর্বজ্ঞ যে সব কিছু জানিবেন, এমন কথা নাই । ধর্মকীতি কীটসংখ্যা- 
পরিজ্ঞান সর্বজ্ঞত্বের লক্ষণ বলিয়। স্বীকার করেন না ( প্র. বা. ১. ৩৩)। তাহার মতে কেবল 
দুরদৃষ্টিও সবজ্ঞত্বসাঁধক নহে-_তাহা হইলে ত গৃরদিগের উপাসনা করিতে হয় (প্র. বা. 
১. ৩৫)। পরবর্তী বৌদ্ধ আচার্য রত্বকীতি ম্বকীয় সর্বজ্রসিদ্ধিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন_- 
উপযুক্তপবজজমেব প্রসাধয়ামঃ। চতুরার্ধসত্যই “উপযুক্ত”, বিষয়। আঁশ্চধের বিষয় এই 
যে, যে সব আচার্ধ বুদ্ধের সর্বজ্ঞত্ব খগ্ডনের জন্য প্রচুর যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহারাই 
আবার নিজসম্প্রদদায়প্রবর্তক ঝধিকে বুদ্ধোচিত গুণাবলীভূষিত দেখিতে চাহিয়াছেন। এ 
সম্পর্কে বৌদ্ধদের বহুপ্রচলিত প্রশ্নটি বিবেচ্য,_ 
কপিলো! ষদি সর্বজ্ঞ; স্ুগতো৷ নেতি কা! প্রথা । 
তাবুভৌ যদি সর্বজ্ঞৌ মতভেদন্তয়োঃ কথম্‌ ॥ 





৪1 অন্মহদ্বিত্যে। গিঙ্গমৃযে; ॥ দ্র” কন্দলী, পৃং ২১৬; কিরণাবলী, পৃঃ ১১৩, তথ। দাক্ষিণাত্য হুত্রপাঠ। 
৫1 এই অর্থে বুদ্ধ বা! মহীবীরকে খবি যল! হইয়াছে, এরপ দৃষ্টান্ত ছল ভ। 


৬৩ বর্ষ] বৈশেষিকদর্শনের অধৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮৩ 


মীমাংসকের! ত কোন প্রকাঁর সর্ধজ্ঞই শ্বীকাঁর করেন না। ন্ায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ে 
মনুয্তের সর্জ্ঞত্ব স্বীকৃত নহে। এ সম্পর্কে আঁচার্ধ উদয়ন স্পইই বলিয়াছেন-_-তদন্থস্মিনননাশ্বাসাৎ 
(কুম্থ্মাঞ্জলি, ২১ )- ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও সর্বজ্ঞত্তে বিশ্বাস নাই। 

অতএব দেখ! যাইতেছে যে সর্বজ্ব শব্দের বাবহার করিলেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব কিছু 
জানার প্রশ্ন উঠে না এবং মাঁচষের সবজ্ঞত্ব সর্ববাঁদিসিদ্ধও নহে। কণাদ খধি হইলেও 
বস্তবিশেষের বিশেষ ধর্ম তাহার অজ্ঞাত থাকাও সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে। 

এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ধর্ম ও অধর্মকে অদৃষ্টের সমব্যাপক পথায় শব্দ বলিয়! 
স্বীকার কবিলে দার্শনিক দৃষ্টিকৌণ ব্যাহত হয়। তবে ধর্ম ও অধর্ম যে ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এ 
বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্তু যে বিষয় ব্যক্তিবিশেষের নিকট কালবিশেষে 'আদৃষ্ট 
থাকে, তাহ! কালাস্তরে তাহার নিকট, অথব। যে কোন কাঁলে অপরের নিকট “ৃষ্ট' হওয়ার 
বাঁধ কোথায়? 

এ প্রপঙ্জে আরও লক্ষ্য করিবাঁব বিষয় এই যে, উল্লিখিত স্বলগুলিতে ধর্নকারিত' এবং 
'অধর্মকারিত” না বলিয়া সাঁধাবণভাবে অদৃষ্টকারিত বল! হইয়াছে । কোনও স্থলে ধর্মকারিত 
বিষয় সুত্রে উল্িখিত হয় নাই, এমন নহে । উদ্ণাহরণন্বরূপ স্বপ্ন ও স্বপ্নান্তিকের অন্যতম কারণ 
ধর্ম হইতে পারে, ইহা ধির্মাচ্চ, স্থত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । অবশ্য ব্যাখ্যাকাঁরেরা এখানে 
চকাঁর দ্বারা অধর্ষের সমুচ্চয়্ড স্বীকার করিয়াছেন । আধ ও সিদ্ধদর্শন ধর্ম হইতে উৎপন্ন 
হয়, ইহা স্বত্রস্বীকত (দ্র” আং সিদ্ধদ্শনং চ ধর্মেভাঃ | বৈ. স্থু. ৯. ২. ১৩)৬। বন্বতঃ 
এখানে ধর্স শব্েরও বিশেষ অর্থ স্বীকাঁর করিতে হইবে। 

এই প্রপঙ্গে আমর! বৈশেষিক দর্শনের প্রথম এব" দ্বিতীয় স্থত্র উল্লেখ করিতে চাই। 
অথাতে। ধর্মং ব্যাখ্যান্থামঃ | ১. ১.১; যতোহহাদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। ১.১.২। 
এ স্থলে ধমব্যাখ্য। করিবেন বলিয়া মহষি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এধং তাহার মতে যাহা হইতে 
অভ্যুদয় এবং নি:শেয়লসিদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম। উভয় স্থলেই “নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম” খষির 
অভিপ্রেত বলিয়া শঙ্কর যিশ্র ব্যাখা। করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলে বহুকাঁল- 
প্রচলিত একটি আক্ষেপস্সোকের' সমাধান দুরূহ হইয়। পড়ে । ভগবাঁন্‌ কণাদ ধর্মব্যাখ্যায় 
ইচ্ছক। অপ্রালঙ্গিক ষট্‌পদার্থের বর্ণন তাঁহার পক্ষে দৃক্ষিণসমুদ্রযাত্রীর পক্ষে উত্তরদিপর্তা 
হিমালয়ারোহণের মত অভীষ্টবিরুদ্ধ কর্ম। বস্ততই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মব্যাখ্যার উদ্দেশ্তে শান্তর 
প্রারন্ধ হইয়া থাকিলে বৈশেষিকশান্ত্রে আলোচিত অনেক বিষয়ই সাঁধারণ দৃষ্টিতে অর্থহীন 





৬। অুষ্ট শবের এই অর্থ পরমন্রান্ধেয় অধ্যাপক ডঃ »হরেলানাধ দাশগুপ্র মহাশয় তাহার ভারতীয় দর্শনের 
ইতিহাসে (১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮২) উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমর! উদাহপ্নণ প্রভৃতির দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করিতে 
চেষ্ট৷ করি্াছি। 

৭) ধর্ম: ব্যাখ্যাতুকা মন্ত ঘটপদার্থোপবর্ণনিম্‌। 
সমুদ্রং গন্তকামন্ত ছিমবদীমনোপময্‌ ॥ 


১৮৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্ঘ সংখ্যা 


হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ গ্রস্থে পদার্থসমূহের সাঁধর্ম্-বৈধর্ম্য দ্বার। তন্জ্ঞান উত্পাদনের চেষ্টা দেখ। 
যায়। তবে কি পষির প্রতিজ্ঞা এবং কার্ধে অসামঞ্জ্ত স্বীকার করিতে হইবে? নিবৃত্তিলক্ষণ 
ধর্মের স্থান বৈশেষিক সুত্রে কতটুকু? আমাদের সন্দেহ হয়, খধি ধর্মশব্দের দ্বারা এখানে 
স্বভাব? এই অর্থ প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। এই অর্থেই বৈশেষিক শাস্ত্রে বহুব্যবস্ৃত 
সাম্য এবং বৈধর্ম্য, এই শব ছুঈটিও সঙ্গত হয়। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, কাহার স্বভাব 
বর্ণনার জন্য খধির গ্রন্থ রচনার প্রয়াস? উত্তরে এ কথ! বল! যায় ষে, ধর্ম শবের পূর্বে 
পদার্থ শব্দটি উহ স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে গ্রন্থব্যাপী পদার্থধর্মবর্ণনার 
সহিত প্রতিজ্ঞার সামগ্রশ্তও রক্ষিত হয়, পূর্বোক্ত আক্ষেপটিও নিরস্ত হয়। এ কথা অবশ্য 
স্বীকার যে, কোন ব্যাখ্যা গ্রস্থই এই অর্থ স্পষ্টতঃ সমর্থন করে ন। | কিন্তু এ স্থলে আমরা আচার্য 
প্রশস্তপাদকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে চাই। তিনি নিজ গ্রন্থে অনেক নৃতন বিষয় 
সংযোজন করিলেও প্রধাঁনতঃ বৈশেষিক সুত্রার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, এ সম্পর্কে মতদৈধ নাই। 
তিনি গ্রন্থের প্রারস্তশ্পোকে স্পষ্ট বলিয়াছেন-_ পদীর্ঘধর্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যতে মহোদয়: ॥ বিষয়টি 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখিলে বুঝ যাইবে ষে, প্রশন্তপাঁদ নিজ গ্রন্থের নাম দিয়াছেন “সংগ্রহ? | 
সংগ্রহ এক বিশিষ্ট শ্রেণীর গ্রন্থ” । উহাতে শ্ুত্র ও ভাঁষ্তে মবিস্থারে বিবৃত বিষয় সংক্ষেপে 
গ্রথিত হয়। 

তাহ! হইলে কণীঁদনুত্র এবং পদার্থধশ্ সংগ্রহের প্রতিপাদ্য মূলতঃ অভিন্ন। একজন 
বলেন_ আমি ধর্ম ব্যাখ্যা করিব। অপর জন উহ! আরও কিঞ্চিৎ পরিষাঁর করিয়া বলেন_- 
আমি পদার্থধর্ সংগ্রহ করিব। আমরা মনে করি, প্রশস্তপাঁদের এই উক্তির দ্বারা আমাদের 
বক্তব্য সমথিত হয়। 

এ স্থলে আপত্তি উঠিবে যে, প্রথমস্থত্রোক্ত ধর্ম শবকে পণদার্থধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিলে 
একান্ত সংশ্লিষ্ট পরবতী স্থত্রসমূহের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় সুত্রে 
ধর্মের লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে । উহাকে পদার্থধর্ম বলিয়! গ্রহণ করা কিরূপে সঙ্গত হইত 
পারে? আমরা বলিব যে, টবশেষিকের নিঃ:শেয়স যে ষট্‌ পদার্থের সাধর্ম্যবৈধর্ম্যান্ুগত 
তবজ্ঞানাপেক্ষ, এ কথ! একটি বৈশেধিকস্ৃত্র (১,১.৪)৯ দ্বারা সমধিত হইয়াছে। প্রথম স্থত্রে 
ষে বর্ম শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ জিজ্ঞাসার উত্তরেই দ্বিতীয় সুত্রে বল! 
হইয়াছে, ষে পদার্থধর্মের দ্বার! অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়ন সিদ্ধ হয়, তাহাই গ্রথম স্ুত্রোক্ত ধর্ম। 
এইবূপ অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তৃতীয় স্থত্রে ( তদ্বনাদাস্সায়স্য প্রামাণ্যম্‌ 





৮) বিস্তরেণোপদিষ্টানামর্থানাং সু্রভান্যয়োত।  লিবন্ধে। বঃ সমাদেন সংশ্রহং তং বিছুবুধা 
ভরতের নাটাশাস্্ ৬৯ 
»। ধর্মবিশেষপ্রনুতা দৃদ্রব্যগুণকর্মসামান্বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ষাবৈধর্স্যাভ]াং তবজ্ঞানানিংশ্রেরসম্‌ | 
(বৈ.সু, ১১৪) তুল দ্ব্যগ্ুণকম সামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধ্য বৈধম1তত্বানং নিঃশ্রয়সহেতু₹_ 
প্রশত্তপাদ-পদার্থধর্মসংগ্রহ। 


৬৬ বর্ষ] বৈশেধিকদর্শনের অদৃষ্ট এবং ধর্ম ১৮৫ 


১.১.৩) তৎশব্ের প্রতিপাগ্থ সম্পর্কে মতভেদ আঁছে। কেহ বলেন, তথ্চন অর্থে 'ঈশ্বরবচন? ? 
কেহ বা বলেন, তথ্ঘচন অর্থে ধর্মবচন” গ্রাহ্ । প্রথম অর্থ স্বীকার করিলে কোন বিরোধের 
আশঙ্কা থাকে না। দ্বিতীয় পক্ষে এ কথা স্বচ্ছন্দেই বল! যায় ষে, পদীর্ঘধর্মজ্ঞান যখন 
নিঃশ্রেয়মের হেতু, তখন বেদের উপযোগিতা কোথায়? এইকূপ সন্দেহ নিরাকরণের উদ্দেশ্যে 
এই স্থুত্র বল! হুইয়ী থাকিবে । বেদেও পদার্থের ধর্ম বধিত হইয়াছে । এই অর্থে বেদের 
নিঃশ্রেয়সৌপযোগিতা। সিদ্ধ হয়। 
পরিশেষে বক্তব্য এই ষে, প্রাচীন গ্রন্থের প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরোধ সর্বত্র রুচিকর হয় ন। 

নানা কারণে টৈশেষিকশান্ত্রের সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল বলিয়। অন্মিত হয়। 
প্রাচীন শৃত্র ব্যাথ্যাগ্রস্থের অভাবে পরবর্তী কালে কোন কোন স্থলে মূল অর্থ বিস্মৃতিলীন 
হইয়! যাঁওয়া অসম্ভব নহে। স্বয়ং শঙ্কর মিশ্রই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাহার সময়ে 
নির্ভরযোগ্য স্থত্রব্যাধ্যা গ্রন্থের অভাঁব ছিল**। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থান্তব আলোচনার দ্বার] 
অর্থ নির্ণয়েব চেষ্টা পঙ্ডিতজনের অন্থমৌদনযোগ্য । 





১৭ হুত্মআব্লন্থেন ন্র্ল্ন্েহগি গচ্ছতঃ। 
খে থেলবন্পমাপ্যত্র সাহসং সিদ্ধিমেস্কতি ॥ 
বৈশেধিকলুত্রোপন্থার, প্রারস্য্লোক, ও 


কবি রামনিধি গুপ্ত 
শ্রীভবতাষ দত্ত 


কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রে কবি ও কবিওয়াঁলাঁদের জীবনী প্রকাশ করে 
বাংল। সাহিত্যের একটি বিশ্বতপ্রা॥় যুগকে পরবতী পাঠকদের নিকট পুনরুজ্জীবিত 
করেছিলেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর এই কবিদের জীবন-কথ| ও সংগীত যদি তিনি সংগ্রহ 
করে নারাখতেন, তবে অনেকেই আমাদের কাছে নামমাত্রে পর্যবসিত হতেন। বস্তুতঃ 
ভাঁরতচন্ত্র, রাঁমনিধি, রামপ্রপাদ, হক ঠাকুর, রাম বন্ধু প্রভৃতির সম্পর্কে আমরা আজ যা 
জানি, তাঁর প্রায় পনেরো! আনাই ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত । 

ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং ইংরেজি গবেষণাপদ্ধতি ও ইতিহাসনিষ্ঠায় পরিপূর্ণ দীক্ষা পান নি। কিন্তু, 
বিশ্বয়েব বিষয় যে, আপন্‌ শক্তিতে ও দগগতা তিনি যেটুকু ইতিহাস রচন1 করে গেলেন, 
আমবা উন্নততর পদ্ধতি নিয়েও তার থেকে খুব বেশি অগ্রপর হতে পারি নি। সব সময় 
তিনি বিশুদ্ধ পাল ত|রিখ সরবরাঁহ করতে পাঁরেন নি, কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে সব সময পৌছতে 
পারেন নিও কিন্তু যেখানেই সম্ভব, প্রমাণ অথব| প্রমাণের আভাঁপ তিনি রেখে যেতে 
ভোলেন নি। আজ আমরা সেইগুলিকে অবলম্বন করেই অগ্রসর হতে পাবি । রাঁমনিধি 
গুপ্তেব জীবনী আলোচনার ভূমিকাস্বৰপ কবি ঈশ্বর গুপ্তের নিকট এই খণ স্বীকারের 
গ্রয়োজন আছে । 

১৮৫৪ গ্রীষ্টান্দের ১৫ই জুলাই সংবাদ প্রতাঁকর পত্রে রামনিধি গুণের জীবনী প্রকাশিত . 
হয়। তার প্রীয় পনেরো বত্মর পূর্বে রাঁমনিধি গুণের মৃত্যু হয়। ঈশ্বর গুপ্ত তখন সংবাঁদ- 
গ্রভাঁকরের সম্পাদক । এই সময় রাঁমনিধির সঙ্গে ঈশ্বর গুণের পাক্ষীৎ পরিচয় ছিল কি না, 
নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রমাদ সেনের কালীকীর্তন প্রকাঁশকে 
ঘদি ঈশ্বর গুপ্তের প্রাচীন কবির গ্রতি আগ্রহের নিদর্শন বলে ধরা যাঁয়, ত৷ হলে নিধুবাবুর 
সঙ্গে তার পরিচয় থাকা অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। নিধুবাবুর মৃত্যুব ( ১৮৩৯-এর এপ্রিল 
মাসে) দীর্ঘকাল পর ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশের প্রয়াসে রামনিধির 
জীবনকাহিনী প্রকাশ করলেন। এই কাহিনী তিনি রামনিধির নিজের নিকট থেকেই 
শুনেছিলেন, অথব! রাঁমনিধির পুত্র জয়গোপাল গ্রপ্ের নিকটে শুনেছিলেন বল! শক্ত। 
মনে হয়, জয়গোঁপাঁলের নিকটেই শুনেছিলেন। কারণ, নিধুবাঁবুর গানের সংকলন গীতরত্বের 
দ্বিতীয় (১২৬৩) ও তৃতীয় (১২৭৫) সংস্করণে* জয়গোপাঁল তার পিতার যে জীবনী 
দিয়েছেন, মাঝখানে কিছু বাঁদ থাকলেও, সেই জীবনী ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহেরই অবিকল 
উদ্ধৃতি বললে দোষ হয় না। জয়গোপালই ঈশ্বর গুপ্তকে তথা দিয়েছিলেন, ঈশ্বর গুপ্ত তার 


* বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ-্রস্থাগারে গীতরতর প্রথম, ছ্িতীর ও তৃতীয় সংস্করণ আছে। 


৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৮৭ 


থেকে জীবনী রচনা করেছিলেন । পরে জয়গোপাঁল সেই রচনাকেই গীতসংগ্রহের ভূমিকায় 
ব্যবহার করেছিলেন মনে হয় । গীতরত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে স্পষ্টই লেখা আছে, "তাঁহার 
জীবনবৃত্তান্ত তদাত্মজ শ্রীজয়গোপাল গুপ্তের দ্বারা! সংগৃহীত এবং বিরচিত হইয়া সঙ্কলিত 
হইল।» 

স্বভীবতঃই নিধুবাবুর জীবনীতে উল্লিখিত বিবরণের ভুল ত্রুটির জন্ত অনাত্ীয় ঈশ্বর গুপ্ত 
অপেক্ষা পুত্র জয়গোপাঁলই অধিকতর দায়ী। জয়গোপাঁল পিতার নিকটে তাঁর জীবন- 
কাহিনী শুনে থাকবেন । স্ৃতরাঁং এই বিবরণে ভুল নেই, এ রকম মনে হওয়। স্বাভাবিক । 
কিন্ত এতে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে এবং কতকগুলি প্রশ্নের সছৃত্তরও পাওয়! যায় না 
সতর্কতীসহকারে পাঠ করলে পাঠকের এ রকম সংশয় দেখ। দেবে । মনে হয় নিধুবাবু তার 
দীর্ঘ জীবনের ঘটন। ও সাঁল তারিখ অন্রীন্তর্ূপে বলে যেতে পারেন নি। এই রকম সন্দেহের 
কারণগুলি একে একে বলব। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, “তিনি এত যে প্রাচীন হইয়াছিলেন, 
তথাচ চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই । এবং বুদ্ধির ভ্রম হয় নাই।” 
এই উক্তি থেকে মনে হয়, শেষ পর্স্ত নিপুবাবুর স্থৃতিভ্রংশ হয় নাই। কিন্ত দীর্ঘ জীবনের 
সাল-তারিখ লবই যে নিধুবাবু যখাধথ মনে রাঁখতে পেরেছিলেন, তা৷ সম্ভব মনে হয় না। 
বিশেষতঃ নিধুবাবুর ম্বত্যুর এক ব্সর আগে সংকলিত গীতরত্ব গ্রস্থের কতকগুলি গান সম্বন্ধে 
কিছু সংশয়ের অবকাশ আছে। বৈষ্ণবচরণ বদাঁক 'গীতাবলী বা নিপুবাবুর যাবতীয় গীত- 
সংগ্রহের ভূমিকাঁয় অনেক গানই নিধুবাবুর রচিত কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ।* 
নিধুবাবুর নিজের দংকলনেই যখন স্বৃতিত্রংশজনিত অনিশ্চয়তা! রয়েছে, তখন তাঁর জীবন- 
কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত থাক। নেহাৎ অপ্রত্যাশিত হবে ন|। 

ঈশ্বর গু ও জয়গোৌঁপাল গুপ্ের প্রকাশিত রামনিধির জীবনীর পর বরদী প্রসাদ দেব 
আর একটি জীবনী লিখেছিলেন | তাতে ঈশ্বর গুণ প্রধাঁনতঃ অন্ুস্থত হলেও ছু একটি 
নতুন সংবাদ আছে। তিনি জানিয়েছেন, রাঁমনিধি যখন ছাপরা ষাঁন, তখন তার বয়ন ৩৫ 
বত্নর এবং ছাঁপরায় নিখুবাঁবুর অবস্থিতিকাঁল ১৮ বংসর। এই ছুটি নতুন সংবাদ মিলিয়ে 
ঈশ্বর গুপ্-লিখিত রাঁমনিথির জীবনের ঘটন| এই রকম £-- 


জন্ম ১১৪৮ ১৭৪১্রী 
চাঞ্চ। থেকে প্রত্যাবতন - ১১৫৪ ১৭৪৭ 
স্থখচরে বিবাহ ১১৬৮ ১৭৬১ 
প্রথম সক্তান ১১৭৫ ১৭৬৮ 
ছাপর৷ যাত্রা ১১৮৩ ১৭৭৬ 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ১২০১ ১৭৪৪ 





** গতীষলী (২য় সং ১৩-৩ ) পৃ. ২৫-২৭। 
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১৮৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্খ সংখ্যা 


দ্বিতীয় বিবাহ ১১৯৭ ১৭৯৩ 
তৃতীয় বিবাহ ১২০১ ১৭৯৪ 

ংশোধিত আখড়। স্থাপন ১২১১ ১৮০৪ 
মৃত্যু ১২৪৫ ১৮৩৯ 


এই বিবরণের একটি বড় অসঙ্গতি দ্বিতীয় বিবাহের বংসর।* কলকাতায় ফেরার পূর্বেই 
এই তারিখ পড়ে। স্থতরাঁং দ্বিতীয় বিবাহ হয় আরো! পরে হয়েছিল, ন| হয় আগেই 
রামনিধি ফিরেছিলেন এবং বরদাপ্রসাঁদ-কথিত ছাঁপরাঁয় স্থিতিকাল আঠারো বসর নয়। 
আবার এর কোনোটাই সত্য না হতে পারে; আগাগোঁডাই হিসাবে ভুল থাকাও বিচিত্র 
নয়। 

এখানে বিশেষ প্রশিধানযোগা, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে “নিধুবাবুর দ্বিতীয় 
বিবাহ_-কলিকাতাঁর জৌঁড়ার্সীকোয় ১১৭৮ সীলে--৩* বৎসর বয়মে | “বাঙ্গালীর গানে'ও 
তারিখ ১১৭৮ সাল অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্ব।% বৈষ্ণবচরণ বসাকের মতেও রামনিধির দ্বিতীয় 
বিবাঁই হয় ১১৭৮ সালে। স্বৃতরাং দেখ! যাচ্ছে, এই তারিখটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহের 
অবকাশ আঁছে। অনেকেই ঈশ্বর গুপ্ত অথবা জয়গোপাল গুপ্ডের তারিখ গ্রহণ করেন নি। 
মনে রাঁখা দন্ুকাঁর, জয়গোঁপাল নিধুবাঁবুর তৃতীয় বিবাহের সন্তাঁন। দ্বিতীয় পত্বীর মৃত্যুর 
পর নিধুবাঁবু ১২০১ সালে তৃতীয় বাঁ বিবাঁহ করেন। 

আমাদের মনে হয়, দ্বিতীয় বিবাহ পর্যস্ত জীবনের সব ঘটন। নিধুবাবু বলে যান নি, কিংবা 
এই তারিখটির সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিভংশ ঘটে ছিল। 

বরদাগ্রসাদ লিখেছেন, ছাঁপর। খাত্রীর মময় নিধুবাবুব বয়ন পয়ত্রিশ বৎসর, অর্থাৎ ১৭৭৬ 
্রষ্টাব্ঘ। ঈশ্বব গুপ্তের লিখিত জীবনীতে এই সময়ের একট ইঙ্গিত দেওয়া আছে__“অনস্তর 
যে সময়ে এই বঙ্গদেশে ইতরাজদিগের স্থির প্রতৃত হয় এবং যখন সাহেবরা এই রাঁজোর ভিন্ন 
ভিন্ন অংশের রাঁজা ও ভৃম্াধিকারীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করেন, সেই সময়ে নিধুবাবু নিজ 
পল্লীস্থ ৬দেওয়ান রামতন্থ পালিত মহাঁশয়ের সহিত চিরণ ছাঁপবায় কর্ম করিতে গমন 
করিলেন ।$ ইতিহাসপাঠক জানেন, পলাশীর যুদ্ধের পব অনেক দিন পর্যস্ত ইংরেজরা 
এ দেশের আত্যন্তরীণ শাসনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে নি। এমন কি, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাবে দেওয়ানী 
লাভ করবার পরেও জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তে বিশেষ কিছু পরিবর্তন আসে নি। 





* শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে সর্বপ্রথম এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন। প্রষ্টব্য, সাহিত্য-পরিহৎ-পত্রিক, ১৩২৪, 
'রামনিধি গুপ্ত প্রবন্ধ । 'দান! নিবন্ধে' (১৩৬৭) পু্মু্জিত ( পৃ. ১১৩, পাদটীকা )। 

+ বঙ্গভাষার লেখক, পৃ. ৩২০। 

£ বাঙ্গালীয় গান, পৃ. ৬৬ জয়গোপাল তারিখ দিয়েছেন ১১৯৮। 

$ সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ, ১২৬১ পৃ. ৫1 


৬৩ বর্ষ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৮৯ 
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এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত বাংলা দেশে মহম্মদ রেজা খাঁন এবং 
বিহারে সীতাব রায় ইংরেজদের অধীনে নীয়েব দেওয়ানরূপে শাসনকার্য করতেন এবং 
রাজস্ব আদায় করতেন । কিন্তু এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। এদের উতপীড়নের 
ছুঃপহ স্বৃতি অনেক দিন পর্যন্ত দেশে জাগরূক ছিল। অতঃপর ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের পর 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হোল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ দেওয়াঁন দেশীয় রাজস্ব 
কর্মচারীদের কাঁজের তদারক করবার জন্য বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। তাদের 
রিপোর্টে দেশের দারুণ অবস্থা প্রকট হোল। 

স্থৃতরাৎ ১৭৬৫-র পর দ্বিতীয় ব্যবস্থা! হোল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্ধে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি কর! হোঁল। পরিদর্শকদের নাম হোল কালেক্টর । তার! দেশীয় কর্ষচারীদের 
সহায়তায় রাঁজস্ব সংগ্রহ করতেন। 
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কিন্ত এ রকম নীলাঁমের ব্যবস্থা করেও তেমন স্থফল পাওয়া গেল না। নীলামের 
দরের অনুরূপ রাজন্ব অনেক ক্ষেত্রেই প্রজাদের রাঁজন্ব থেকে উঠল না। ১৭৭৭-এর 
পর বাৎসরিক বন্দোবস্ত করা হোল। ১৭৮১ খ্রীষ্টান্ধে বোর্ড অফ রেভিনিউ স্থাপিত 
হলে জেলায় জেলায় রাজস্ব আদায় প্রত্যক্ষতঃ ইংবেজ কালেক্টারের হাতে এসে 
যায়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাবে প্রবতিত হোল চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত 
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১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা! [৪র্ঘ সংখ্য। 


দেশীয় জমিদারদের সঙ্গে যে বন্দোবস্তের উল্লেখ ঈশ্বর গুপ্ত করেছেন, সেটা স্পষ্টতই 
১৭৭২-১৭৭৭-এর | চিরণ ছাঁপরায় মণ্টগোমারী তখন কাঁলেক্টার এবং দেওয়ান রামতঙ্চ 
পাঁজিত। কাঁলেক্টার এবং দেওয়ানের নিয়োগ যে এই ব্যবস্থীতেই হয়েছিল, উপরে উদ্ধৃত 
বিবরণই তাঁর প্রমীণ। রামনিধির জীবনীর ঘটনাপস্ভীর তাঁরিখ এই সময়েই পড়ে। 

রাঁমনিধির জীবনের ঘটনাগুলি মোটামুটি সবই মিলে গেলেও দ্বিতীয় বিবাহের সময়টি 
সত্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধাত্ত করা গেল না। আমাদের অন্ুমীন, ১৭৬১-তে নিধুবাবুর প্রথম 
বিবাহ এবং ১৭৬৮-তে প্রথম সম্তানের জন্ম পর্যন্ত নিধুবাবুর জীবনের এই সাত বৎসরে এমন 
কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল, য1 তিনি পরবর্তীদের কাছে কখনোই প্রকাশ করেন নি। 
অন্থমান করি, নিধুবাবু এই সময়ে ছাপরায় ছিলেন এবং ১৭৬৮র পুবেই কলকাতায় ফিরে 
এসেছিলেন । প্রথম বাঁর ছাপর! থেকে ফেরার পর জ্ত্ীবিষ্ষোগ ঘটে এবং বঙ্গভাঁঘাঁর লেখকের 
সংবাদ সত্য হলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাঁর বিবাহ করেন। কিন্তু সে স্ত্রীও বিগত হলে 
জমিদারী বন্দোবন্তের সময় (১৭৭২-১৭৭৭ ) তিনি আবার ছ1পরাঁয় যাঁন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
ফিরে এসে তিনি তৃতীয় বার বিবাহ করেন। 

প্রথম বার ছাঁপরা যাত্রা! ও সেখাঁনে তাঁর কার্ধকলাপের কথা রামনিধি তাঁর জীবনকাহিনী 
থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রথম বারের ছাঁপর। যাত্রার ইতিহাঁস 
তিনি রেখে না গেলেও এই ইতিহাস সম্ভবতঃ একেবারেই হারিয়ে যায় নি। ঈশ্বর গুপ 
নিধুবাবুর জীবনের একটি ঘটনা'র উল্লেখ করেছেন, সে ঘটনাটি একটু অদ্ভুত এবং অর্থপূর্ণ । 
ছাঁপরার নায়েব জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের অসৎ উপায়ে অর্ধোপার্জনের নির্দেশে বিরক্ত হয়ে 
রামনিধি সেখানকার কাজ ছেড়ে দেন। কিন্ত তার প্রাপ্য দশ হাজার টাকা জগম্মোহন 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে নিয়ে মেন। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণ এই রকম-_ 

“এক দিবস জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনার আমলাদিগের প্রতি এতদ্রপ 
আদেশ করিলেন যে “তোমরা চাঁকরি করিতে আঁসিয়াছ, অতএব উপার্জনের পথ দৃষ্টি কর, 
এ সময় ষে জমীদদার তোঁমাঁদিগ্যে যাহ! দিবে তাহাই লইয়া আপনাপন বাঁটীতে প্রেরণ কর। 
ইহাতে যদি তোমাদিগের উপর কোনরূপ আপদবিপদ উপস্থিত হয় তবে আমি তাহা হইতে 
রক্ষ! করিব। তয় কি, নির্ভয়ে উপার্জন কর" ইত্যাদি” এবন্ৃত অপরিমিত অস্থমতি শুনিয়া 
রামনিধিবাবু তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ 
হইয়া কহিলেন “বাবুজী আপনি যদি নিতাস্তই কর্ম না করেন, তবে প্রাপ্য ১০,০০০ দশ 
সহজ মুদ্র। গ্রহণ করত গৃহে গমন করুন, বাঁবু তাহাঁতেই সম্মত হইয়া তখনি তদনুরূপ কার্য 
করিলেন ।”* 

আমাদের প্রশ্ন এই যে, নিধুবাবু যর্দি অসৎ উপার্জনকে ঘ্বণ। করেন, তবে এ টাকা 
কিসের? সে কালের দিনে একজন সীমান্ত কেরানীর পক্ষে জীবিক। নির্বাহের পরেও এই 
সঞ্চয় কি করে সম্ভব? বরদাপ্রসাঁদ দে লিখেছেন, 

* সংবাদ প্রভাকর ১ শ্রাবণ, ১২৬১, পৃ. ৬। 


৬ বর্ষ] কবি রামনিধি ১৯১ 
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অনুমান হয়, এট। নিধুবাবুর পৃরাঞ্জিত অর্থ। প্রথম বার তিনি যখন ছাপরায় এসেছিলেন, 
তখনই সম্ভবতঃ এই অর্থ লাভ করে থাকবেন । এটা শুধুই অনুমান হলেও এর সপক্ষে কারণ 
আছে। 

এবার আমর! আমাদের অশ্মাঁনের কারণ নিবেদন করব । ৬ 

এই যুগের অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪-র মধ্যে বাংল! দেশের ইতিহাস মীর কাশিমের সঙ্গে 
ইংরেজের সংঘর্ষের বিবরণে পূর্ণ । এই মনোমালিন্ত চরমে উঠল পাটনীর হত্যাকাণ্ডে 
এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে পাঁটনা'র কুঠিয়াল এলিন সাহেব কর্তৃপক্ষের অন্থযতির অপেক্ষা 
ন| রেখেই হঠাৎ পাঁটন! শহর অধিকাঁর করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনা ১০৬৩ খ্রষ্টান্ের | 
এলিসের এই হঠকাঁরিতা ইংরেজরা সমর্থন করে নি। ত্যান্সিটাট লিখেছেন, 
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এলি তার অনুচরদের নিয়ে গঙ্গা অতিক্রম করলেন ২৯-এ জুন। গোলাম হোসেন এই 
ঘটনার বর্ণন। এই ভাবে দিয়েছেন__ 
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১৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা 


9112010, ৮160) ৪0108 16৫17061015 01191173025 0108880 ০৮৪: 17010073908 60 
৪0000101100, 

এই ঘটন। ঘটেছিল ছাঁপরাঁর অন্তর্গত মান্মি নামক স্থানে। বর্ণনায় রাঁমনিধি সারণ 
জেলার ফৌজদার এবং অকৃতজ্ঞ বাঙালী বলে অভিহিত হয়েছেন। সত্য সত্যই তিনি তখন 
ফোৌজদার ছিলেন কি ন! সন্দেহ । অতখানি পদ্মা! থাকলে তাঁর উল্লেখ অন্তান্ত বিবরণ- 
গ্রন্থে পাওয়া যেত। কিন্তু সমরুর নাম থাঁকলেও রামনিধির নাম কোঁথাও নেই। 
[100099710] 1019106 989666812 ডা 0১ 0108069৮177 0598, মুতাখরীনকেই অনুসরণ 
করেছে | কিন্তু 30010-এর 1315607 0£ 600 18186 8100 6081555 01 6105 7970691 
ঠাস (1850) 0. 864; 0০0 ড/111100-এর 7350881 7৮59 10097 (1817) 
1], 9, 125 ):081০০০1০0]-এর [769 0 11070 0119. ₹০|. [.১ ঢ. 8৭. যেখানেই 
ঘটনার উল্লেখ আছে, কোথাও রামনিধির নাম নেই | হ্ৃতরাঁং রামনিধি মুষ্টিমেয় সৈন্যদের 
নেতৃত্ব করে থাকতে পারেন, কিন্ত ফৌজদাঁর তিনি সত্য মতাই ছিলেন কি না সনোহ। এই 
রামানধি যদি রামনাধ গুগুই হন, তবে তখন তার বয়স বাইশ বত্র। এই বয়সে সাধারণ 
সৈনিক হওয়াই সম্ভব । বোধ হয় এই জন্যই তাঁর নাম আর কারে! মনে থাকে নি। সম্ভবতঃ 
সেই সময় ইংবেজদের কুঠীতেই তিনি কীজ কবতেন; তথাপি তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেছিলেন বলেই তাঁকে বল! হয়েছে &। 002786910] 13873081 ছা10 05790 70001) 
60 (106 11191191). 

এমন হওয়া বিচিত্র নয়, এই লব ঘটনায় তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেছিলেন। কিন্তু এর 
পরে নবাঁবের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ চরমে ওঠে এবং বাংলায় নবাবী রাজত্ব সম্পূর্ণ 
বিলীন হয়ে যায়। আমাদের অন্রমান, ইংরেজ বিজয়ী হলে বামনিধি সঞ্চিত অর্থ ফেলে 
কিংব। গচ্ছিত রেখে বাঁংলা দেশে ফিরে আসেন । দশ এগাঁরো। বংসর কলকাতায় কাঁটাঁবাঁর 
ফলে রামনিধির ক্রিয়াকলাপের স্মৃতি মিলিয়ে গেলে, আবাঁর তিনি ছাপর। ফিরে যাঁন সম্ভবতঃ 
১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্ে। ইতিমধ্যে দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে । ইংরেজ দেওয়ানী 
নিয়েছে, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার স্থিতি হয়নি। রেজা খা সীতাব রায়ের নায়েবির ফলে 
ছিয়াত্বরের মন্বস্তরে দেশে বিপুল আলোড়ন হয়ে গেল। তার পর যখন মোটামুটি শাস্তি এল, 
পাচসাল বন্দোবস্ত হোল, সেই সময় রাঁমনিধি আবার ফিরলেন পূর্বপরিচিত স্থানে। 
তার পরের ইতিহাস ঈশ্বর গুধ দিয়েছেন । 

খুব সম্ভব ১৭৬৪-তে রামনিধি কলকাতায় ফিরেছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তার একটি 
পুত্র লাঁভ হয়। এই তারিখ ঈশ্বর গুপ্ঠেরই দেওয়া । পুত্রটি বেশি দিন জীবিত ছিল না। 
পুত্রের মৃত্যুর কিছুদিন পরে তীর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। এই শোকে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তিনি 
এই গানটি রচনা করেন-_ ও 
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৬৩ বর্ষ ] কবি রামনিধি গুপ্ত ১৯৩ 


মনোপুর হোতে আমার হারায়েছে মন 
কাহারে কহিব, কার পৌষ দিব, নিলে কোন জন |” 

রামনিধি ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। হরিমোহন স্পষ্টই উল্লেখ করেছেন, 
তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর । মনে হয় হরিমোহন নিজে এই বিষয়ে স্থনিশ্চিত ছিলেন । 
সেই জন্ত সাল উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে রামনিধির বয়সেরও নির্দেশ করেছেন । কিন্ত দ্বিতীয় 
পত্বীও বেশি দিন জীবিত ছিলেন না । ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, “১১৯৭ সালে যোড়ার্সাকে! 
পল্লীতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন, সে সংপাঁরে! অতি শীঘ্রই গত হইল, ইহাতে পুনঃ পুনঃ 
বিবাহ করণে নিতীন্তই অনিচ্ছুক হুইয়াছিলেন, কিন্ত কি করেন, দৈব নির্বন্ধ খণ্ডন হইবার 
নহে। নান! প্রকার অন্থরোধবশতঃ ১২০১ কিন্ব। ২ হাঁয়নে 'বরিজহাঁটি চণ্ডতীতল।, গ্রামের 
হরিনারায়ণ সেন মহাশয়ের কন্যাকে তৃতীয় পক্ষে উদ্বাহ করিলেন |” 

আলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাহের মধ্যে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। দ্বিতীয় বাঁর 
পত্ীবিয়োগের পরে রামনিধি আবার দেশ ছেড়ে ছাপর| চলে যাঁন। সম্ভবতঃ এই সময়ে 
স্বাভাবিক ভাবেই বৈরাগ্যভাবের উদয় হয় এরং তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত 
লিখেছেন, ছাঁপরাঁয় গিয়ে “কিছু দিন পবেই নিধুবাবু ছাপর! জিলাঁর মধ্যস্থিত রতমপুর! 
নামক গ্রামে গিয়। ভখনরাম স্বামীজীউর নিকট মন্ত্র গ্রহণ কবিলেন।” অতঃপর রামনিধি 
সাধুজীবন যাঁপন করেন; উৎকোচ গ্রহণ করবেন ন| বলেই তিনি কর্ম পরিত্যাগ করে 
শুধু জীবিকানির্বাহের জন্য পূর্বাজিত গচ্ছিত দশ হাঁজার টাকা নিয়ে শেষ বারের মতো 
কলকাতায় ফিরে আসেন । ছাঁপরায় তিনি ঘবন গাঁয়কের কাছে সঙ্গীত শিক্ষ। করেছিলেন । 
কলকাতায় বাকী জীবন তিনি শুধু সঙ্গীত চর্চা করেই কাটিয়েছিলেন। লঙ সাহেব 
লিখেছেন, 
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রামনিধি তার প্রথম জীবনের কথা অপ্রকাশিত রেখেছিলেন স্বাভাবিক কারণেই । 
ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলেই ইংরেজ শাসন প্রতিষ্টিত হলে সে-সব কথা তিনি 
আর প্রকাঁশ করতে চান নি। এই জন্যই রাঁমনিধি গুপ্ডের প্রথম জীবনের ইতিহাস আজ 
আর কারও জান। নেই । 

মুতাখরীনে উল্লিখিত রামনিধি আমাদের নিধুবাবু কি না, সে সম্বন্ধে আরো প্রমাণের 
প্রয়োজন আছে; কিন্ত অবস্থাগত প্রমাণে আমাদের অনুমানও অযৌক্তিক হবে না। 
সেকালের দিনে বাঙ্গালীর বাংল! দেশের বাইবে গিয়ে ছুঃসাহসিকতাপূর্ণ উদ্ভমে ঝাঁপিয়ে 
পড়া অসাধারণ। এ কারণে একাধিক রামনিধির কল্পন! কষ্টকর। ঈশ্বর গুপ্ত নিধুবাবুর 
ঘষে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, তা-ও স্মরণীয়। তিনি ছিলেন স্বপ্লবাক্‌ দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
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১৯৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা [ ৪র্থসংখ্য। 


পুরুষ। নিজের কথ! তিনি কমই বলতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, "ইনি অতিশয় রসিক 
হইয়াও অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন ।” 

সবশেষে নিধুবাবুর বিখ্যাত গান_-নানান দেশের নানা ভাঁষা বিনা স্বদেশী ভাষা 
পূরে কি আশ1'-তীর এ পর্যন্ত অজ্ঞাত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ অর্থপূর্ণ বলে মনে হবে। 
দেশপ্রেমের প্রণোদনায় তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবসৈন্তের সঙ্গে যৌগ দিয়েছিলেন__ 
এতখাঁনি বল! অবশ্ঠ নিরাপদ নয়। “কিন্তু বিদেশীর প্রতি বিরাগ এবং স্বদেশীর প্রতি 
অঙ্গরাঁগের মূল যে রাঁমনিধি গুপ্রের জীবনেব এক বিশ্বৃততপ্রায় অতীতে নিহিত ছিল, এ রকম 
অন্গমাঁন কি একেবারেই অন্যায় হবে? 


বেধুন সোসাইটি_৪ 
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল 


বেখুন সোসাইটির প্রথম পর্ব বা যুগের কথা আমরা এতক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। 
ইহার দ্বিতীয় পর্ধর লুচনা অর্থাৎ নব-রূপায়ণের বিষয়ও পূর্ব প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। 
এই সময় যে নৃতন কর্মসুচী লইয়। সোসাইট-কর্তৃপক্ষ কার্য আরম্ত করিলেন তাহা 
ভাঁবীকালের আলোঁচন।-গবেষণাঁর পথিকৃৎ হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বল! চলে। 
সোসাইটির প্রথম পর্ষ্বের জীবনবৃত্ব আলোচনায় আমি মুখ্যত: সে যুগের পত্র-পত্রিকাঁর 
আশ্রয় লইয়াছি। এক হিপাঁবে দ্বিতীয় পর্ষের আলোচন। পূর্বাপেক্ষা। সহজতর, কারণ 
এ সময়কার কাধ্যবিবরণ এবং মোনাইটিতে পঠিত কোন কোন প্রবন্ধ মুদ্রিত পুস্তকাকাঁবে 
আমর। পাইতেছি। প্রথম পর্ধে সোসাইটির প্রবন্ধ-পুম্তক মাত্র চারি খণ্ড বাহির হয়; 
এগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । দ্বিতীয় পর্ষের মুদ্রিত কাধ্যবিবরণ ও প্রবন্ধ পুস্তক 
হস্তগত হওয়ায় তথ্যসংগ্রহে পূর্বের মত বেগ পাইতে হইবে ন|| 

আর একটি কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । এখনও হুয়ত কাহারও কাহারও মনে 
এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, এরূপ একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস বা! জীবনবৃত্ত আলোচনার 
সার্থকত। কি? এই প্রনঙ্গে ডাঃ মৌএটের কথ! আমরা আবাঁর স্মরণ করিতে পারি। 
স্কুল-কলেজে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মাত্র আধখানা লব্ধ হয়, এইরূপ লতা-নমিতি দ্বারা আমাদের 
শিক্ষা পূর্ণতী লাভ করে। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এইসব সতা-সমিতির গুরুত্ব 
এবং কাধ্যকারিত যে কত, তাহা৷ হয়ত অনেকে এখনও অনুধাবন করিতে পারেন নাই। 
এগুলির পূর্বাপর কার্যক্রম আঁলোচনা করিলেই তাহ! সম্যক্‌ হাদয়ঙ্গম হওয়া সম্ভব। 
উনবিংশ শতাবীর প্রথমার্ধে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালীভের ফলে যে সঙ্ঘ-মনৌতাবের উদয় হয় 
তাহারই বিকাশ আমরা দেখিতে পাই এ কল লাংস্কৃতিক সভা-নমিতির ভিতরে । 
ইহাদের মধ্যে দেশজ্ঞান এবং লোকজ্ঞান লাভের স্থযোগ পাইল শিক্ষিত-সাধারণ। 
শিক্ষা-ব্যাপারে “81085000 98905” তেমন ফলগ্রদ হয় নাই বটে, কিন্তু সংস্কৃতিমূলক 
সভা-নমিতিতে যে সকল আলোঁচনা-গবেষণ। চলে তাহী সমগ্র জাতির পক্ষে সবিশেষ 
কল্যাণকর হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। ইহা হইতে বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হয়। 
কলিকাতার কলা মহাবিষ্ভালয়ের "বীজ উপ্ত হয় বেখুন মোসাইটির একটি অধিবেশনে ; 
ইহা আমর! ইতিপূর্ক্েই দেখিয়াছি। লমাঁজ-বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বষ্ঠ দশকের শেষে 
কলিকাতায় “60581 ৪০০18] 90167)08 48800188100 ব| বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা! 
প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহারও হৃচনা হইতে দেখি বেখুন মোসাইটিতে। আবার সপ্তম দশকের 
গ্রথম দিকৃকার "ভীরত-সংস্কার লভায় ক্রদ্ধানন্দ কেশবচন্ত্র সেন যে কন্মস্থচী গ্রহণ করেন 
ভাহার কোন কোনটি বেখুন সৌসাঁইটির কর্মপরিকল্পনা হইতে গৃহীত হইয়াছিল। 
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ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে পরবর্তী কালে কতই না আলোঁচনা- 
গবেষণা চলে। ইহারও স্থচন| বেখুন সোসাইটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। সম্প্রতি বাংলার 
নবজাগরণ বা রেনের্সীদ সম্বদ্ধে আলোচনাদি নৃতন করিয়া আরস্ত হইয়াছে। এই 
যুগাস্তকারী ব্যাঁপারটিও সম্ভব করিতে সে-যুগের এ সকল সাংস্কৃতিক সভা-সমিতি অত্যন্ত 
কার্য্যকরী হইয়াছিল। 


২ 


নৃতন ব্যবস্থায় সৌসাইটির অধিবেশন বৎসরে ছয় মাস হইবার কথ! থাকে_-নবেশ্বর 
হইতে এপ্রিল মাপ পধ্যন্ত। সভাঁপতি--ডক্টর আলেকজাগার ভাঁফ; সম্পাদক-_অধ্যাপক 
রামচন্দ্র মিত্র। সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হইল ১৮৫৯, ১০ই নবেদ্বর ডক্টর ডাঁফের 
সঙাপতিত্বে। প্রতিটি অধিবেশনেই কতকগুলি নিয়মমাফিক কাঁধ্য নিপ্ন্ন হইত, 
যেমন- প্রাঞ্ত পুস্তকের নাঁমোলেখ এবং পুক্তক-দাতাদের ধন্যবাদজ্ঞাপন, নৃতন সদস্যের 
নাম ঘোষণা, কাঁধ্যবিবরণ পাঠ, আয়-বায়ের হিপাব এবং সর্বশেষে পূর্ববনিদিষ্ 
ব্যক্তিকর্তৃক প্রবন্ধ পাঠ ও তাঁহার উপর উপস্থিত সদশ্থদের আলোচন।। নৃতন বৎসরের, 
বা আরও পরিফার করিয়া বলিতে গেলে, বেখুনসোলাইটির নব-রূপায়ণের এই 
প্রথম সভায় ড. আলেকজাগ্াঁব ডাঁফ সভাপতির আমন হইতে একটি স্ুচিস্তিত ভাষণ 
প্রধান করেন । পাশ্চাত্য-শিক্ষা। বিস্তারে রাঁজা রামমোহন রায়ের প্রয়াস তিনি 
আঁবেগভরে বর্ণনা করিলেন। বেখুন সোসাইটির মত জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনার একটি 
প্রতিষ্ঠান দ্বার সমাজের যে কত উপকার হইতে পারে সে বিষয়ের উল্লেখেও তিনি 
বিরত হম নাই । ইহার পর এ সেসনের (১৮৫৯-৬০) মাসিক অধিবেশনগুলিতে পঠিতব্য 
প্রবন্ধ গুলির লেখকের নাঁমলহ এইরূপ উল্লেখ করিলেন £ 
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এ যাবৎ সোসাইটির কাধ্য প্রধানত; প্রবন্ধ-পাঠ, বক্তৃতা-দান এবং ইহার উপর 
আলোচনা-বিতর্কের মধ্যেই নিবন্ধ ছিল। নৃতন ব্যবস্থায় এ বিষয়টি আগের মতই বজায় 
রাঁথা হইল, উপরন্ মোসাইটি আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে 
উদ্ঘত হুইলেন। সভাপতি ডাফ সোসাইটির মুখপাত্রস্বরূপ প্রথম মাসিক অধিবেশনেই 
লদন্যদের বিবেচনার্থ একটি নূতন পরিকল্পনা বা কর্মসুচী উপস্থিত করিলেন। এই 


৬৩ বর্ষ ] বেখুন সোসাইটি-_৪ ১৯৭ 


পরিকল্পনা-অনুযাঁয়ী সোসাইটির সাংস্কৃতিক কর্কে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করিয়া এক- 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর ইহার পরিচালনা-ভার প্রদানৈর প্রস্তাব হইল। এই ছয়টি 
ভাগ বা “সেক্ম্যনে'র প্রথমটি হইল-_-499706781 7১০ ০৪1০7 বা সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক । 
ইহার পরিচালনাভাঁর প্রদত্ত হয় শিক্ষাবিদ হেন্রি উড্বোর উপর । উড়্ে। পরে ডিরেক্টর 
অফ, পাব.লিক ইন্ট্রাকশন বা শিক্ষা অধিকর্তা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিভাঁগ__-“[16914$09 
2700. [201198010)0” বা সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক | এই বিভাগের কর্ত। ব। পরিচালক সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ এবং প্রেণিডেন্দী কলেজের অন্ততম প্রধান অধ্যাপক ঈ. বি. কাঁওয়েল। 
তৃতীয় বিভাগের নামকরণ হইল--30169 %0৫ 4৮ বিজ্ঞান এবং শিল্প-বিষয়ক। 
ইহাঁর ভার দিবার কথ! হয় দিভিল ইঞ্চিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রেজিষ্টার হেনরি স্কট স্মিথের উপর । চতুর্থ বিভাগ--"1190108] 80৫ 90168 
[1000705%8007)/-_অর্থাৎ চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক। ইহার ভারার্পণের কথা 
হইল সোসাইটির বিশেষ উৎসাহী সদস্য ডাঃ নশ্মান চেতার্সের উপর । পঞ্চম বিভাগ 
4930010108৮ বা! সমীজবিজ্ঞান সম্পর্কে। সমাজতত্বকে একটি বিজ্ঞানের মধ্যাদ1 পাশ্চাত্যে 
দেওয়া হয় ইহার মাত্র অল্পদিন পূর্বে; অথচ এই বিষয়টি আলোচনা সমাজের পক্ষে 
কতথানি হিতকর তাহ! স্বল্প সময়ের মধ্যেই বুঝা! গিয়াছে। পাদ্রী জেম্স লঙ দীর্ঘকাল 
এদ্দেশীয়দের মধ্যে সমাজ-হিতকর কর্মে লিপ্ত রহিয়াছেন, কাজেই এ বিভাগের পরিচাঁলনা- 
ভার তাহার উপর দ্িবারই কথা হইল। ষষ্ঠ বিভাগ হইল-স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ক। 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অন্ান্ বিষয়ে উন্নতিসাঁধনের প্রয়াস সম্পর্কে অন্ুন্ধানাদি এই বিভাগের 
কাধ্য এবং ইহার ভার দিবার কথা হইল রমাপ্রসাদ রায়কে । রমাপ্রসাদ রায় রাঁজ! 
রামমোহন রাঁয় কনিষ্ঠ পুত্র, ইনি বিখ্যাত ব্যবহীরাঁজীব এবং বিবিধ সমাঁজহিতে অগ্রণী 
ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্ট নৃতন করিয়৷ গঠিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে রমাপ্রসাদ 
রায়কেই প্রথম ভারতীয় বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি বিচারাঁসনে 
বসিবার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

এই নৃতন পরিকল্পনা বা কর্স্থচী সভায় উপস্থাপিত হইলে সদস্যদের মধ্যে ইহ! লইয়া 
বিশেষ আলোচনা চলিল। ইহার সুদূরপ্রসারী উপকারিতা প্রত্যেকেই একবাক্যে স্বীকার 
করিলেন। তবে এ সম্বন্ধে আরে। বিচার-আলোচন। প্রয়োজন, এ কারণে পরবর্তী মাসিক 
অধিবেশন পর্যন্ত ইহ! স্থগিত রাখা হয়। এই অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল ৮ই 
ডিসেম্বর ১৮:৯। পরিকল্পনাটি হুবহু গৃহীত হইল। বিভিন্ন বিভাগে কর্মতৎপরতাও দেখা দিল 
শীত্রই । এই সেসনে ( ১৮৫৯-৬০ ) বেখুন সোসাইটির অস্ততূক্তি যেসব সদস্য, তাহাদের মধ্যে 
তারাপ্রমাদ চট্টোপাধ্যায়ের নাম এক বিশেষ কারণে উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ছিলেন 
চব্বিশ পরগণ! জেলার বারাঁসতের অধিবাসী, হুবিখ্যাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাত|। 
তিনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটের পদ প্রাপ্ত হন। তিনি বেখুন পোসাইটির পরবর্তী এক 
আ্বধিবেশনে সর্বপ্রথম এই মনে উক্তি করেন মে, ইংরেজ আপোষে ভারতবর্ধ ত্যাগ ন। করিলে 
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কি ইংরেজ কি ভারতবাশী কাহারে মঙ্গল হইবে না। প্রায় শতবর্ষ পরে তাহার এই কথাই 
কি যথার্থ বলিয়! প্রতিপন্ন হয় নাই? এই বৎসরে “হিন্দু পেট্রিয়'-এর সম্পাদক প্রজাবন্ধু, 
স্থবিজ্ঞ হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ও সোসাইটির সদস্য হইলেন। সোসাইটির তিনজন পেট্রন বা 
পৃষ্ঠপোষক নিয়োগের কথ! পূর্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে রাঁজ। কাঁলীক্ুষ্ণ এবং 
কলিকাঁতার লর্ড বিশপ সোসাইটির কাধ্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। 

সোদাইটির সেক্রেটারী রামচন্দ্র মিত্র ১৮৬০, মার্চ মাসে হঠাৎ অন্থস্থ হইয়া পড়িলেন। 
দ্বিতীক্ষ বৎসর হইতে তিনি অতিশয় যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাঁল সোসাইটির অবৈতনিক 
সম্পাদকের কাধ্য করেন। তিনি ছিলেন পূর্বেকার হিন্দু কলেজের প্রখ্যাত 
শিক্ষাব্রতী। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হইলে তিনি এখানে প্রথম বাংলা 
সাহিতোর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬০ সনের মার্চ মাঁসে হঠাৎ অস্থস্থ হইয়া! পড়িলে 
তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেও অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটি লইতে বাধ্য হন। ডকুর ডাঁফ সভা- 
পতিরূপে সদন্যদ্দিগকে সম্পাদকের অসুস্থতার কথা বিজ্ঞাপিত করেন । সঙ্গে সঙ্গে সোপাইটির 
পরিচালন, বিশেষতঃ ইহার নবরূপায়ণে তীহাঁর কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিতে তুলেন নাই। 
এই অধিবেশনে রামচন্দ্র মিত্রের স্থলে কৈলাদচন্ত্র বস্থ অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনিও 
স্বিদ্বান্‌ শিক্ষাত্রতী এবং সোসাইটির সঙ্গে বনুবর্ধ যাবৎ ঘনিষ্ঠ রূপে যুক্ত ছিলেন। সভাপতি 
ডাঁফও তাহার বিবিধ কর্টের মধ্যে সোসাইটির কাধ্যে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিলেন। তিনি 
সোসাইটির বৈষয়িক কার্ধ্য পরিচালনায়, মাসিক অধিবেশনগুলি নিয়ন্ত্রণে, বিভিন্ন বিভাগের 
কাধ্য-স্থচীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় তৎপর হইলেন। প্রত্যেকটি অধিবেশনের প্রারস্তে ও 
শেষে তিনি যে-সব সংক্ষিপ্ত তাষণ দিতেন তাহা খুবই সারগর্ভ ও চিন্তাপূর্ণ হইত। 

মামিক অধিবেশনে পঠিত ও আলোচিত প্রবস্থা নিচয়ের একটি তালিক1 ইততিপূর্ব্বেই 
প্রদত্ত হইম়াছে। প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও হিতকাঁরক ছিল। নবীনকষ্চ বন্থ 
লিভিংষ্টোনের আফ্রিকার বনজঙ্গলে নিভাঁকভাবে বিচরণ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের কথা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বদেশবাঁসী যুবকগণকেও এইরূপ দুঃসাহসিক দেশপর্যটনে অগ্রসর হইতে 
অশ্থুরোধ করিলেন । অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাঁওয়েল নিজ বক্তৃতায় এতিহাসিক গবেষণায় সাক্ষ্য 
প্রমাণের প্রয়োগ এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদের ইতিহাস-পাঠের আরও প্রয়োজনীয়তার 
কথা ব্যক্ত করেন। সার আইজাক নিউটনের জীবন ও আবিফারগুলির আলোচনার যধ্যে 
এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা কর। হইয়াছে যে, বিজ্ঞান সাধনায় অশেষ পরিশ্রম, অসীম ধৈর্ধ্য এবং 
অনলস কর্প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আছে। শেষোক্ত প্রবন্ধ দুইটির কথা এখাঁনে একটু বিশেষে 
বলি। ম্যাকলিয়ড ওয়াইলি নিজ প্রবন্ধে হান! মুরের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কার্ধ্যাবলীর উল্লেখ 
করিয়া এ দেশে স্ত্ীশিক্ষার অপ্রতুলতা এবং সাধারণভাবে স্ত্রীশিক্ষায় ওঁদাসীন্ের বিষয় উল্লেখ 
করেন। এই অধিবেশনে সোসাইটির অন্যতম 'পেট্রন” রাজ! কালীকষ্ঝ উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বাংলায় একটি স্থন্দর বক্তৃতা করেন। বক্কৃতাঁয় হিন্দুশাস্্র গ্রস্থাদিতে মারীজাতির 
প্রতি কিরূপ ব্যবহার নির্দেশিত হইয়াছে তাহা দেখান। জ্ীজাতির উন্নতি তথা স্ত্ীশিক্ষা 
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যে হিন্দুদের সামাজিক কর্তব্য এবং ইহার প্রসারে যে কোন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় 
নিয়োজিত হইয়াছেন তাহারও উল্লেখ করেন। সরকার বেখুন স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়াই 
নিজ কর্তব্য সমাধা করিতেছেন । যে সকল বালিকাবিগ্ভালয় ইতিপূর্বে সরকারী আহ্গকুল্যের 
আশায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাঁহাঁও এগুলি পাঁইতেছে না। এখানে একটি কথ বল! 
প্রয়োজন। এই সকল বিদ্যালয় পশ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাঁগর মহাঁশয় নিয়বঙ্গের ইন্সপেক্টর 
থাকাকালীন প্রতিষ্ঠিত লইয়াছিল। বিগ্যানীগর মহাশয় সাধারণের নিকট হইতে টাঁদ। সংগ্রহ 
করিয়। এবং ব্যক্তিগত খণদ্বারা এসমুদয় পরিচালনা করিতেছিলেন। অবশেষে অনেক, 
লেখালেখির পর সরকার প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিয়। হাঁত গুটাইয়া লইলেন। সোসাইটিতে 
পঠিত শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে সাধারণ ভাবে শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি এবং বিশেষ ভাবে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য স্থাপত্য রীতি বিষয়ক আলোঁচন। করিয়াছেন পাত্রী ড্যাল। কোন দেশ বা জাতি 
কতখানি উন্নত তাহা তাহার শিল্পকল! এবং স্থাপত্যরীতির মাঁন বিচার করিয়া ধার্ধ্য 
করা যায়। ভারতবর্ষের অট্রালিকা, স্থৃতিসৌধ, মন্দিরাদিতে যে উচ্চ স্থাপত্য মান পরিরৃষ্ট 
হয় তাহ। তাহার সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নতাবস্থাই প্রতিপন্ন করে । 

এই বৎসরে সোসাইটির কাঁধ্য দ্বিধারাঁয় চলিতে থাকে । মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ 
ও আলোঁচন। পূর্বরূপই চলিতে থাকে । দ্বিতীয় ধারার কার্ধা ছয়টি বিভাগে বিতক্ত হইয়া 
চলিতে লাগিল। এ বিষয়ের আভাস পূর্বেই আমর! পাঁইয়াঁছি। সভাপতি ভাঁফ পরিকল্পন। 
উপস্থাপিত করিয়। প্রথম মাঁসিক অধিবেশনে যে বক্তীতা দেন এবং দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে 
উহ গৃহীত হইলে অন্গমরণীয় কাঁধ্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে আলোঁচনা করেন তাহাতেই বুঝা 
যায় প্রত্যেকটি বিভাগেই নিজ নিজ বিষয় সন্বদ্ধে তথ্য সংগ্রহ পূর্বক যথারীতি সভায় 
পরিবেশন করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রত্যেকটি বিভীগে কাধ্য এইভাবেই চলিতে লাগিল। 
পরবর্তী 'সেসনেশ্র কাধ/াবলী আলোচনাঁকালে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । 


তি 


বেথুন সোসাইটির অধ্যক্ষসত। গঠন সম্পকে আমাদের একটি জিজ্ঞাসা ছিল। জানা 
যাইতেছে, ১৮৫৯-৬০ সেসনে'র এপ্রিল মাসে সোসাইটির সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ 
এবং ছয়টি বিভাগের দভাপতি ও সম্পা্কগণকে লইয়া একটি অস্থায়ী অধ্যক্গ-নভ। 
গঠিত হইম়্াছিল। ১৮৬০-৬১ সেসনে+র প্রথম মাসিক অধিবেশনে (৮ই নবেম্বর ১৮৬০ ) এই 
সভাকেই স্থায়ী বলিয়া! ঘোষণ! করা হইল। সোপাইটির বৈষয়িক কার্যাদদি সম্পন্ন হইবার 
পরে এই ফেসনে পঠিতবা প্রবন্ধ ও প্রবন্ধলেখকদের নাম সভাপতি প্রকাশ করিলেন। 
এ সকল মানিক অধিষেশন বা সাধারণ সভার অধিবেশন হইত গ্রীক্সই প্রতি মাসের দ্বিতীয় 
বুহস্পতিবারে ৷ প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখকগণ এইরূপ +__ 
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ছয়টি বিভাগের পক্ষে অস্থসন্ধীন ও গবেষণা-কারধ্য পূর্ধর বারেই আ'রম্ত হয়। প্রত্যেকটিতে 
কি কি কাধ্য হইয়াছিল তাঁহার বিবরণ প্রতি মাঁসের চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপস্থাপিত হইবার 
কথা যথাক্রমে এইরূপ স্থির হয় £ ১ শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট-_হেনরি উড়ো, ২ সাহিত্য 
ও দঘর্শন-_কাঁওয়েল, ৩ শ্বাস্থ্যোম্নতি__ভাঃ মৌএটি (ডাঃ চেভার্সের পদত্যাগের পর), 
৪ বিজ্ঞান ও শিল্প-স্মিথ, ৫ সমাঁজবিজ্ঞান_লঙ এবং ৬ নারীজাতির উন্নতি-_রমাপ্রসাদ 
রায়। 

এ মনে সোসাইটির কম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে সদশ্য-সংখ্যাঁও বাড়িয়া গেল। 
যেসব লদস্য সোপাইটির নৃতন সদস্য হইলেন তাহাদের মধ্যে নবগোঁপাল মাত্র নাম 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি তখন যুবক; সত্যেন্্রনীথ ঠাকুরের সহপাঠী বলিয়া 
জোড়ার্সাকে। ঠাকুর বাঁড়ীতে তাহার গতায়াত ছিল। তিনি পরে মহষি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের স্নেহ লাভ 'করেন। তীহারই অর্থে নবগোপাল ন্যাশনাল পেপার" প্রকাশ 
করেন। আঁমাঁদের জাতীয় ইতিহাসে তীহীর বিশিষ্ট স্থান-হৃবিখ্যাঁত “হিন্দু মেলা” নীমক 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও প্রধাঁন উদ্যোক্ত। বলিয়।। সোসাইটির কোন কোন মাসিক 
অধিবেশনের আলোচনায় তাহাকে যোগ দিতেও দেখি । 

পঠিত প্রবন্ধাদির সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। প্রবন্ধগুলির কোন কোনটির নাঁম 
হইতে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে-_এরপ প্রবন্ধ পাঠের উপকারিতা কি? ইংলগ্ডের 
আইন-কানুন প্রবন্ধে সেখানকার সরল বিধিগুলির সঙ্গে এদেশের জটিল বিধি ব্যবস্থার 
তুলনা-মূলক আলোচনা কর! হয়। রেভাঃ লালবিহারী দে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 
পর্যটন করিয়া যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাত করেন তাহ! প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা 
করেন। সমগ্র ভাঁরত-পরিক্রম জাতীয়তা-বোঁধের উন্মেষে কত সহায়ক তাহা পরবর্তী 
ভারত-পরিক্রমা হইতে ভালর্ূপেই প্রতিভাত হইয়াছে । রেভাঃ লালবিহারী দের 
ভারত পর্যটনে তাহারই সুচনা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কলিকাতার লর্ড বিশপ 
কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ ও কৌতুকাঁবহ বন্তৃতা দেন। কলিকাত। 
বিশ্ববিগ্ভালয় তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সংশ্লিষ্ট কলেজগুলির সঙ্গে ইহার সম্পর্ক, 
বিশ্ববিষ্ঠালয়-নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্া-তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি বিষয়ে কেম্ত্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 
রীতিপদ্ধতি অনুস্থত হইলে বিছ্যাচর্চা। সলভ ও হুগম হইবে এই মর্শে মন্তব্যাদি 


৬৬ বর্ষ] বেখুন সৌসাইটি-__৪ ২০১ 


প্রকাশিত হয়। একটি বিষয়ে তিনি ভারতবাসীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। 
বহু দ্রানবীরের দানে কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কলেম্্রগুলি একে একে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এ সময়ে বাংল! দেশে বাঙালীদের দ্বার৷ প্রতিষ্ঠিত কলেজ একটি মাত্রও ছিল 
না। তিনি প্রশ্ন কবেন_বাঁংলী দেশে বহু ধনী থাক। সত্বেও এরূপ দানবীর দৃষ্ট হয় 
না কেন? পাত্রী কৃষ্মৌহম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুদর্শনের সম্পর্ক বিষয়ে প্রবন্ধটি 
যেমন দীর্ঘ তেমনি বিতর্কমূলক। হিন্দু ড় দর্শন বৌদ্ধদর্শন-সঞ্জাত--এই উক্তি অনেকের 
মনেই ধোঁকা লাগাইয়। দেয়। পরবর্তী কালে এই বিষয়টি লইয়। বিস্তর আলোচনা 
চলিয়াছে। ইহার মূল পাই এই রচনাটির মধ্যে । ] 


আরম্তাবধি ছয়টি বিভাগের কাঁধ্যকলাপ কিরূপ চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখন কিছু 
বলিব। স্ত্রীজাতির উন্নতি তথা স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের কাধ্যবিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। অন্ত 
পচটি বিভাগের বিবরণ পাওয়া যাইতেছে । সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক আলোচনমা-গবেষণার 
পরিচয় পাওয়া যায় হেনরি উড়োর রিপোর্ট হইতে । কলিকাঁতাঁর কয়েকটি পুরাতন শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাতিত্তিক সোসাইটি, শিক্ষাবিস্তারে দেশবাঁপীর কাঁধ্যকলাঁপ এবং সরকারী 
শিক্ষানীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও তত্বতল্লাস করার কথ। হয়। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ফ্রি 
চার্চ ইন্টিটিশন সম্পর্কে হরশঙ্কর দত্ত এবং ইংলগ্ডের শিক্ষা-্যবস্থ। সম্পর্কে গোপাঁলচন্ত 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ছুইটি বেশ তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ ৷ ঈ. বি. কাঁওয়েলের নেতৃত্বে সাহিত্য 
ও দর্শন বিষয়ের গবেষণা স্থরু হইল। এই বিভাগে প্রকাশিত হইল তারাপ্রসাদ চটোপাধ্যায়ের 
“চৈতন্ত” শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ । চিকিৎসা ও স্থাস্থ্যোন্নতি বিভাগের সভাপতি ডাঃ মৌএট 
অস্থস্থতা-নিবদ্ধন বিলাত চলিয়া যান। এই বিভাগের আলোচনা-গব্ষণার রিপোর্ট ২৪শে 
জানুয়ারী ১৮৬১ তারিখের সভায় উপস্থাপিত করেন নবীনকৃষ্ণ বস্থু। বাঁংলার জনন্বাস্থ্য 
সম্পর্কে বহু তথ্য ও নির্দেশ ইহাতে বহিয়াছে। 


সমাজবিজ্ঞান বিভাগের কাধ্য সম্বন্ধে এখানে একটু বিশেষ করিয়া! বলি। ১৮৬১ সনের 
২৬শে এপ্রিল বিভাঁগের সভাপতি পাত্রী লঙ রিপোঁট পেশ করেন। তিনি বাংলার পল্লী 
অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীর আথিক, নৈতিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অবস্থার 
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। সমাজবিজ্ঞানের মূলভিত্তি হইল 'মানুষ”। এই 
মানুষের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনুসন্ধীন এবং গবেষণা দ্বারা সযাজ-বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়া থাকে। 
লঙ, বিভাগীয় সম্পাদক, অন্যান্ত বিভাগের কর্ধাধ্যক্ষ, সোপাইটির সভাপতি এবং সাধারণ 
সদশ্যদের নিকট হইতে তথ্যাহ্ুসন্ধানব্যাপ!রে বিস্তর সহায়ত। লাঁভ করেন । তাহার অনুসদ্ধান- 
কার্য উনচন্সিশ দফায় বিভক্ত হয়। এই দফাগুলির নাঁম হইতেই অনুসন্ধানের ব্যাপকত। 
প্রতীত হইবে। উহ্বাদের কয়েকটি মাত্র এই--আদি বাসী, চাঁধীমজজুর, তিক্ষক, পৃজা-পা্ববণ, 
ব্যবসায়, কথাবার্তা ও সাযাজিক মেলামেশা, আধিব্যাধি,চিকিৎসা, গৃহস্থালী, পোষাক পরিচ্ছদ, 
ঘাজ। ও নাটক, শিক্ষা, ্ত্রীজাতি, উৎসবাি, জেলে ও নৌকার মাঝি, খান্ত, আবাসস্থল, ভাষা, 


২০২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' [৪র্থ সংখ্যা 


সমাঁজ-বিধি, বিবাহ, মুসলমান, দেশীয় মুত্রাযন্ত্র, পণ্ডিত, প্রবাদ, সঙ্গীত, ধর্দসম্প্রদায়, ভৃত্য, 
ভ্রমণ, যানবাহন প্রভৃতি । এই দফাগুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কে এক-একটি প্রশ্নপত্র রচনা 
করিয়া এই বিভাগ নান স্থানে প্রেরণ করেন এবং এইরূপ তথ্যসমূহ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। 
সামাজিক তথা জাতীয় উন্নতির মূলে সমাজ-বিজ্ঞান অনুশীলন কত সহায়ক তাহা আমর! 
ক্রমে বুঝিতে সমর্থ হই। 


পরিষং-পুথিশালায় রক্ষিত 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


(পৃর্বন্থবৃত্তি) 
ভণিতা_ 
গীতছন্দে তাহ! ধিরচিল কাশীদাঁসে । 
মকল লোকেতে যেন শুনে অনায়াসে ॥ 
প্রাপ্ত অংশের শেষ. 

ভীম বলে মাত ভায় স্থে শুয়ে নিদ্রা যায় 
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্ধন। 

তোর ভাই কোন ছাঁর কেব! ভয় করে তার 
আমি তারে না করি গণন ॥ 

কোন কীট দে বিপক্ষ দেবতা গশ্ধর্ব যক্ষ 
নাহি সহে মম পরাক্রম। 

হের দেখ স্থলোচনি আমার যুগল পাঁণি 
দেখিয়া করএ তয় যম ॥ 

যাহ বা থাকহ হেথা মনে লয় যেই কথা 
কর চিত্তে এই অভিলাঁষ। 

নতুবা তথায় গিয়। তেএ দেহ পাঠাইয়। 
কি করিবে আপি মম পাঁশ ॥ 

ভীম হিড়িম্বাতে কথা বিলম্ব দেখিয়া হেখ। 
হিড়থ হইল ক্রোধমন। 

অতি ভয়ঙ্কর যৃ্ি যুগান্তের সমব্তী 
আইসে ঘোর করিয়া গঙ্জন ॥ 

দেখি মহাপ্রিয়ঙ্করী স্তব্ধ হএ নিশীচরী 
সকরুণে কহে বূকোদরে। 

হের দেখ মম ভাই ঘেন ঘোর সম বাই 
আইসে দুরস্ত ক্রোধভরে | 

নির্দিয নিষ্ঠ্রতর খাইল অনেক নর 
দেখিয়াছি মম বিষ্যমীন। 


৬২১। মহভারত-_আপিপর্ব্ব। 

রচয়িতা__কাশীরাম দ্াস। পত্র ১১-১৩৫, 
অধম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগ্জ। বহুপত্র* 
কীটদষ্ট। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৬ 
পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১৪।০১৫৫ ইঞ্চি 
আদি অন্ত খণ্ডিত। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
প্রাধধ অংশের আরস্ত-_ 

বিশেষ চিন্তিয়। পূর্ব কৈল অঙ্গীকার । 

এবার মথন সিন্ধু বত্ব ষে আমার ॥ 

আপন অজ্জিত তাহে স্থ্টি কৈল নাশ। 

হৃদয়ে..'... হইল কত্তিবা ॥ 

সমুদ্র ঘুড়িয়া বিষ আকাশে পরশে । 

অঞ্চলি করিয়া হর করিল গণুষে। 

দূরে থাঁকি দেবান্থুর দেখিএ কৌতুক । 

করিল গরল পান একই চুন্বুক ॥ 

অঙ্গধৃত পালন সধশ্ম দেখাবার । 

কণ্ঠেতে রাখিল বিষ ন! লইয়া উদরে ॥ 

নীলকঠ অগ্ভাপি আছয়ে বিশ্বনাঁথ। 

নীলকণ্ঠ নাম সেই হইতে বিখ্যাত | 

আশ্চর্য দেখিল দতে জৈলোক্য ভূবন । 

কৃতাঁঞ্জলি করি মতে করয়ে স্খন ॥ 
ভণিতা__ 

কাশীরাম দেব কহে করিয়া মিনতি। 

অন্ুক্ষণ নীলক্পদে রনক মতি। 
শেষ-_ 

প্রৌপদীর এতেক জানিঞ জগন্নাথ। 

নাহি ভয় বলিয়! তুলিল! বাম হাথ ॥ 

জৌপদীরে আশ্বাণি বাজান পাঁঞচজন্যা। 

শব শুনি নিঃশব হইল জত সৈন্ত ॥ 


২০৪ 


সব ষছুবরে ডাকি গোবিন্দ বলিল। 
দেখ এক লক্ষ রাঁজ! অজ্ভনে বেড়িল ॥ 
সৈম্তগণ গতায়াতে নগর ভাঙ্গিল। 
যত্বপূর্বে রাখ গিয়া নগর পঞ্চাল ॥ 
শুনিঞ্া পাঁত্যকি প্রদ্যয় সারণ। 
গোবিন্দে চাহিয়! বলে করিয়। গর্জন ॥ 
এই যদি ধনগ্রয় কুস্তীর কুমার । 


৬২২। মহাভারত- আদিপর্ব্ব। 


রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ৯-৮*, 


সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


শান্তন্ন দ্বিতীয় পুত্র হইল! নরপতি। 
গঙ্গাগর্ভে তার পুত্র ভীম্ম মহামতি ॥ 
বিতা না করিল ভীগ্ম বংশ ন! হইল। 
মতাবতী কন্ত। আনি বাপে বিত! দিল ॥ 
তার গর্ভে শান্তচ্ছর যুগল কুমার । 
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিন্রবীধ্য আর ॥ 


৬২৩। মহাভারত__আদিপর্ব্ব। 


রচয়িতা কাঁশীরাম দাস। পত্র ৪৮-৭৭, 
৭৪-৯০, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 


অসম্পূর্ণ । বাঙ্গপা তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় * পড.ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৩।০ * ৪1০ 


এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩৮৪৭ ইঞ্চি। আদি, মধা ও 


ইঞ্চি। আদি ও অন্ত খপ্ডিত। লিপিকাল শেষ খণ্ডিত। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
প্রভৃতি নাই । নবম পত্রের আরভ্ত--_ ৪৮ পন্দের আরস্ত-_ 
দিত কমলদণ্ড গণ্ডে চতুর্দোল। আঘ্ডিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি। 


করকমলেতে ধূত যুগল কমল ॥ 

যুগল কমলপদদ কমল আসন। 
বিদ্যুতবরণী রাঁমা রতুবিভূষণ ॥ 

স্থাবর জঙ্গম তীর্থ সমুদ্র আকাশ। 
দ্রশনে সভাকাঁর হইল উল্লাস ॥ 

জীব আত্মা বিহনে যেমন মৃত তন্থ। 
তর্বৎ ত্রলোক্য আছিল লক্ষ্মী বিশু ॥ 
দেবকৃন্। নাগকন্য। মা্ুষী অগ্পরী। 
হুলাহুলি শবদে পুরিল তিন পুরী ॥ 


ভণিত।_ 


কাশীয়াম কহে কাশীপতি ক্রোধমুখে। 
বৃষত সাঁজিতে আজ্ঞ। করিল নন্দিকে ॥ 


শেষ__ 


দেবাপি শাস্তস্থ আর তৃতীয় বাঁহলীক। 
এই তিন পুত্র জন্ম কহিল-..॥ 

দেবাপির জোষ্ঠ পুত্র সন্্যাস ধর্ম লৈল। 
বালককাল হইতে সেহো৷ অরণ্যে পশিল। 


অশ্বমেধ কালেতে আিবে ছিজমণি ॥ 
তবে ত আন্তিক গেল৷ আপনার ঘর। 
কহিল বৃত্বাস্ত মাতা মাতুল গোচর ॥ 
শুনিয়া বাস্থীকি নাগ হৈলা আনন্দিত। 
নাগলোকে উচ্ছব হইল অপ্রমিত | 
ঘতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া । 
পৃজা কৈল আস্তিকের বহু রত্ব দিয়া ॥ 
পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়। 

ধর দিএ মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥ 


ভণিতা-- 


আদিপর্ধ ভারত বিচিত্র উপাখ্যান । 
কাশীরাম বিরষ্টিত শুনে পুণ্যবান ॥ 


খেষ__ 


অজ্জনের পুত্র হৈলা স্ুভদ্র। উদরে। 
যৌবনে মরিল। তিহো ভারতসমরে ॥ 
তার ভাঁধ্য। উত্তর আছিল গর্ভবতী । 
পরিক্ষিত মহারাজ! তাহাতে উৎপতি ॥ 


৬৩ বর্ষ ] 


আপুনি হইলে'"তাহার নন্দন । 

তোমার নন্দন এই দেখ ছুই জন ॥ 

শতানীক সঙ্ক এই ছুই সহোদর । 

মেধদণ্ড হব শতানীকের কোঙর ॥ 

"বংশ চারি পুত্র যেই জন শুনে । 

আউ ষশ পুণ্য তার বাড়ে দিনে ॥ 

সংসারে যতেক ধর্দমবিধি বেদে কহে। 

সর্বরধন্মকল ... ... ১. 
৬৬ সংখ্যক পত্রের প্রথম পৃষ্ঠার বাম পার্শে 
নিম্বোদ্ধত বিষয় লিখিত আছে--'সন ১১০০ 
স। রূপার হুয়। শ্রাবলরাম চক্রবন্তি বন্দক 
১১ কাত্তীক ২ টাঁকা একটি--২।১ 


৬২৪। মহাভাঁরত- আদিপর্ব্ব। 


রচয়িতা__কাশীরাম দাস। পন্ত্র ১৩০- 
১৪৮, ১৫২, ১৫৪, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট 
কাঁগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৭ পঙক্তি লেখ । 
পরিমাণ ১৩4০ ৪৪০ ইঞ্চি । আদি, মধ্য ও 
শেষ খণ্ডিত। লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
১৩০ পত্রের আরুস-_ 

পুনরপি আঁম। সভা নিকট মিলিবে। 

আপনার সত্য বাক্য কতু ন। লংহিবে | 

ধর্মের পাইয়। আজ্ঞা! হয়্যা সৃষ্ট মন। 

তীম ল্য হিড়িস্ব। চলিল। ততক্ষণ ॥ 

শূহ্যপথে লইয়া! চলিল! নিশাচরী । 

নান! বন উপবন ভূমে ক্রীড়। করি ॥ 

যথ| মন যায় তথ যায় মুহ্র্তেকে । 

নদ নদী গিরিশৃঙ্গ ভ্রময়ে কৌতুকে ॥ 

নিত্য২ অন্ত বেশ ধরে অন্ুপাম। 

হেন মতে বছু দিন ক্রীড়ে অবিরাম ॥ 
তিতা 

পুণা কথ! ভারতের শুনে পুণ্যবান। 

কাশদান কহে কৰিতবপরিআপ ॥ 


বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ 


নি 


শেষ 
মুহূর্তেক কৈল রণ নাবিল সৃহিতে। 
ভঙ্গ দিয়! মানা জন পলায় চতুভিতে ॥ 
একেশ্বর অজ্জবনে বেড়িল রাঁজাগণ। 
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবননন্দন ॥ 
অনুমতি লইতে ধশের পানে চাঁয়। 
দেখিয়। সঙ্কট চিত্ত হৈলা! ধর্দরায় ॥ 
যুধিষ্ঠির বলে ভাঁই অনর্থ হইল। 
এক লক্ষ রাজ! এক! অজ্দ্রনে বেড়িল ॥ 
শীঘ্র যাহ নিবারিয়| আনহ অজ্বনে । 
ছন্দ করিবার কি নাহি প্রয়োজনে ॥ 


৬২৫। মহাঁভারত-আদিপর্র্ব। 

রচয়িতা__কাশীরাম দাস। পত্র ১৩-২৭, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পঙক্তি পর্যযস্ত লেখা। 
পরিমাণ ১৩৯ ৪॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি 
নাই। পত্র কয়টি গলিতভাবাপন্ন এবং 
হস্তাক্ষরও প্রায়শঃ মুছিয়া গিয়াছে । স্থতরাং 
কিছু উদ্ধৃত করা সম্ভবপর নহে । 


৬২৬। মহাভারত--আদিপর্কব। 

রচয়িতা__কাঁশীরাম দাঁস। পত্র ৫৫, ৬০ 
৬৬-৭০, ৭২-৭৪, অসম্পূর্ণ। ৭০ ও ৭৪ সংখ্যক 
পত্র ছুইখাঁনি করিয়। আছে। বাঙ্গাল! তুলট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 
পঙক্তি লেখা । পরিমাণ ১২৮০ ১৪1০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ৫৫ পঞ্জের 
আরম্ভ 

কান্দিয়া কহিল জত দুঘখ আপনার । 

পিতারে জানাহু শিক্ষা লংধাদ আম়ার ॥ 


২০৬ 


পুন আর নগরে ন। করিব গমন। 
কোন লাজে লোকে আর দেখাব বদন ॥ 
চলি জাহ! পৃথিক1 কহিয় পিতৃস্থানে । 
তাহারে কিয় আমি তেজিব জীবনে ॥ 
এত শুনি পূণিক৷ চলিলা শীস্রগতি। 
তুরিতে জানাল্য যথা শুক্র মহামতি ॥ 
করযোড়ে পুণিক। বলয়ে সবিনয় । 
দেবধানী বৃত্তান্ত শুনহ মহাশয় ॥ 
শশ্মিষ্টা সহিত গেল! সান করিবারে । 
বলেতে শশ্মিষ্ঠা কৃপে ফেলাইল তারে ॥ 


তণিতাঁ_ 
মহাভারতের কথা অমুত সম]শ। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
শেষ 
বিষুণ অংশে তৃগুপতি সংসারের সাঁর। 
তার দর্প হরিতে শ্রীরাম অবতার । 
সীতারে আনিতে রাম হইল বিরোধ । 
রামচন্দ্র সহিত আছিল মহাযোধ ॥ 
স্বর্গপথ রুদ্ধ কৈল! রাম মহাবীর । 
তার বিষুতেজ গেলা শ্রীরামশরীর ॥ 
তে কারণে বলহীন বলদর্প সার । 
তে কারণে রণে না পারে জিনিবার ॥ 


৬২৭। মহাভারভ--আদিপর্ব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ৭, ১৮- 
২৩, অমম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ১, হইতে ১৪ পডক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৪১৪০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
প্রভৃতি নাই । সপ্তম পত্রের আরস্ত-_ 

ইন্জে দিলে স্বর্গ যমে সঙ্জীবনি পুর । 

কুবেরে কৈলাস দিলে ধনের ঠাকুর ॥ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


জলের মধ্যেতে প্রভু মোরে দিলে স্থিতি । 
তৰ আজ্ঞাঁয় চিরকাল করিয়ে বসতি ॥ 
কোন দোঁষে দোষী মুঞ্ি হইলু পাঁদপদ্মে। 
কোন হেতু মুঞ্জি অতি পড়ি প্রমাদে ॥ 
দিতীয় স্থমেরু এই মন্দর পর্ধত। 
মোর পুরমধ্যে সেই ঘুরে অবিরত ॥ 
ভণিতা_ 
কাশীরাম দাঁস কহে একা স্ত সদা মন। 
অনুবধি বাঞ্ছে মহাভারত শ্রবণ ॥ 
শেষ 
শোনকাদি মুনি বলে শুন সৌতি স্থৃত। 
কহিলে বিচিত্র কথা শবণে অদ্ভুত ॥ 
জরতকারু মুনিরে বাস্থকি ভগ্নী দিল। 
কহ দেখি আস্তিক কিরূগে জন্ম হইল ॥ 
সৌতি বলে জরৎকাঁরু বিত না করিয়া। 
পূর্ববমত বুলে রাজ্য উন্নিত হইয়] ॥ 


অহাভারত-_সভাপর্ব্ব। 


রচয়িতা--কাশীরাঁম দাস। পত্র ১১০৫, 
সম্পূর্ণ। প্রথম পত্রের কিয়দংশ, শেষ পত্রের 
অদ্ধাংশ ও অন্য কয়েক পত্রের কিছু কিছু 
অংশ নাই। বাঙ্গালা তৃলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ পঙক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৪১৪৪৭ ইঞ্চি ।. লিপিকাল ১২১ 
সাল। আবরস্ত-_ 

8 পিতামহ দানব প্রধান ॥ 

দহিয়া খাঁওব গেলা খাগুবপ্রস্থেরে । 

কি কর্ম কৰিলা তবে কহ মুনিবরে ॥ 


৬২৮। 


তব মুখে শুনিলে ঘুচয়ে মনধন্দ ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন নৃপবর । 
অগ্রিসত্যে পার হুইলা পার্থ ধন্ুদ্ধর ॥ 


৬৩ বর্ষ] 


ধ্মরাজে কহিল সকল বিবরণ। 
পরম আনন্দে রাজ! দিল আলিঙ্গন ॥ 
লক্ষ২ ধেন্ু স্বর্ণ দিজে দিল দান। 
ময় দাঁনবেরে বন্থ করিল সম্মান ॥ 
পাঁগুবের মহাঁযশ পুরিল সংসারে । 
রিপুগণে শুনিএা হইল চমৎকাঁরে ॥ 
ভিতাঁ_ 
সভাপর্বের উত্তম সভার অন্রবন্ধ | 
কাশীরাম দাঁস কহে পাঁচাঁলীর ছন্দ ॥ 
শেষ 
অজয় পাঁগবগণ জাইতেছে বনে । 
চতুর্দশ বরষে আসিব ক্রোৌধমনে ॥ 
বিশেষ হইব বল তপস্যা] করিয়]। 
কে জিনিবে তার সহ সংগ্রাম করিয়৷ ॥ 
পাঁগুব দেবতা আমি হইএ ব্রাঙ্গণ। 
ব্রাঙ্মণের পৃজ্য দেব জানে সর্বজন ॥ 
কি করিব পাগবের আমার শকতি। 
নিশ্চয় মরণ বলি জাঁন কুরুপতি ॥ 
তোমা সব হেতু মোর মরণ হইব । 
তথাপি শরণ লইলে ত্যাগ না করিব ॥ 
ত্রয়োদশ বরধান্তে অবশ মরণ। 
জানি শীস্ত্ ধর্মপথে দেহ সভে মন ॥ 
দান যজ্ঞ কর দেশে দ্বিজের শুশষ। | 


"তথা লিখিতং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং 
শ্রীগঙ্জানারায়ণ দাস সাং মুক্তীতোড়ি ॥ তরফ 
বারহ-".সন ১২২১ সাঁল তাঁরিখ ২৩ভীত্র রৌজ 
বুধবার বেলা... 


৬২৯। মহাভারড--সভ্ভাপর্বব। 
রচয়িতা-কাশীরাম দাস। 


১১১৩) 


পত্র ১-৯ঃ 
২১৮২৪ ২৬-২৮ ৩০-৩২। ৬৬-৪৪% 


বাঙ্গাল] প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২০৭ 


৪৭-৫9) ৫৭) ৭৩-৭৪) ৭৬-৮৩) অসম্পূর্ণ । 
বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ 
হইতে ১৫ পডক্তি লেখ। পত্র কীটদষ্ট ও 
একাধিক পত্রের কিছু কিছু অংশ নাই। 
পরিমাণ ১৩৭৮৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ন। 
থাকায় লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। প্রথম 
পত্রের ভিতরের ভাঁজে একখানি কর্জপত্র, 
লিখিত আছে; তাহার লিপিকাঁল ১২৩৫ 
সাল। আরম্ভ _- 


৭ শ্ীশ্রীকষ্ণ। 
মভীপর্বর লিক্ষতে । 


জন্মেজয় বলে মুনি কর অবধান। 
কৃষ্ণ সহ পিতামহ দানব গ্রধান ॥ 
দহিয়া। খাণুবে গেল খা গুবপ্রস্থেরে । 
কি কর্ম করিলা তবে কহ মুনিবরে ॥ 
শুনিতে হৃদয় মোর পরম আনন্দ। 
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মনধন্দ ॥ 


ভণিতা-_ 
হাঁরিল ধশ্মের পুত্র কপট পাশায়। 
সভাপর্ক্ে হ্ধারস কাশীদাস গায় ॥ 


শেষ অংশ--_ 
হেন কাঁলে উপনীত ব্রহ্মার কোঙর। 
কুরুসভামধ্যে বলে নারদ মুনিবর ॥ 
আজি হইতে চতুর্দশ বৎসর সময় । 
সকল কুরুর বংশ হইবেক ক্ষপ্ন ॥ 
সভাই মরিবে অহঙ্কার উপরোধে । 
নিক্ষেত্রি হইবে তীমাজ্জন মহাষোধে ॥ 
এত বলি মুনিবর হৈল! অস্তর্ধান। 
শুনি কর্ণ তুর্যোধন হইল কম্পবান ॥ 
নারদের বাক্য শুনি হইল অস্থির | 
অকৃল সমূত্রে সব মিল শরীর ॥ 


২০৮ 


উপাঁয় না দেখি ইথে হইবে কি গভি। 
বিচারি শরণ লইল দ্রোণ মহামতি ॥ 


৬৩০। মহাভারত-_সভাপর্ব্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দীন। পত্র ৬, ১০- 

৩১, ৩৩-৩৫, ৪৩-৪৯, ৫৬-৮৬১ অম্পূর্ণ । 
' বাঈলা তুলট কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ১০ 

হইতে ১৩ পঙক্তি লেখা” পরিমাণ ১৪৫ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২৫২ সাল। ষষ্ঠ পত্রের 
আরম্ভ 

ধষি বলে কহি শুন ভারতপ্রধান। 

যমের যেরূপ সভা কর অবধান ॥ 

দীর্ঘ পঞ্চ শত শত যোজন বিস্তার । 

আদিত্যের প্রতা সভ! গতি সদাচার ॥ 

না শীত না তপ্ত তথ! নাই ছুঃখ শোক । 

পরস্পর নাগ্ডি হিংস1 সদাঁকাল সুখ ॥ 

কতেক কহিব তথা ঘতেক বৈসয়ে। 

মুখ্য২ বৃন্দ কহি শুন মহাঁশয়ে ॥ 

যষাঁতি নহুয পুরু নূপতি দশরথ । 

অশ্বসেন সৃযেণ স্থরথ সুব্রত ॥ 

সরথ সঞ্জয় বেণু বৈণা উশীনর। 

ইন্্যুয় প্রছ্যয় বাহলীক নৃপবর ॥ 

প্রতীপ শান্ত পাও জনক তৌমার । 

কতেক কছিব কথা যত আছে আর ॥ 
ভণিতা_- 

সভাপর্ক্র সুধারস জরাসন্ধবধে | 

কাশীরাম দাদ কহে গোবিন্দের পদে ॥ 
শেষ 

পাওবের ভয়ে প্রভু কম্পয়ে শরীর । 

আপনে অভয় দিলে হয়ত স্স্থির ॥ 

ভ্রোণ বলে পাওুপুত্র অবধ্য আমার । 

দেব হইতে জন্স পঞ্চ পাতুর কুমার 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক' 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


পাণ্ডব দেবতা আমি হইএ ব্রাহ্মণ। 

ব্রাহ্মণের পৃজ্য দেব জানে সর্বজন ॥ 

তথাপি করিব যত শক্তি মোর হব। 

তোমী। বাঁকাঁরে আমি ত্যাঁগ ন। কৰিব ॥ 
জথাদিষ্টং [ ইত্যাদি ]। লিখিতং শ্রীভুবন- 
মোহন কু বেলা তিন পহরের সময় বারির 
ঘরে বসিয়।৷ সাঙ্গ হইল ইতি সন ১২৫২ 
সাল। 


৬৩১। মহাভারত-- সভীপর্ব্ব। 


রচষিতা_কাঁশীরাম দাস । পত্র ১-৩, ৯- 
২২, ৪৫-৭৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯» হইতে ১৩ পউক্তি লেখা। 
অনেক পত্র কীটদষ্ট। প্রথম দ্রিকের কতিপয় 
পত্রের কিয়দংশ নাই । পরিমাণ ১৩০ * ৪॥০ 
ইঞ্চি। শেষ অংশও খণ্ডিত বলিয়া লিপিকাল 
প্রভৃতি নাই । তবে ৫৬ সংখ্যক পত্রের বাম পার্থ 
“সভাপর্ব্ব সৌভাবাঁজারের বটতলাতে খোজ 
করিলে পাইবেন” এই লেখ। দৃষ্টে পুথি তেমন 
প্রাচীন নহে তাহা অনুমান কর! যায়। 
৭৫ পত্রের শেষ 

নগরের লৌক মব করিছে ক্রন্দন । 

আমা সভাকার প্রাণ ঘাইতেছে বন ॥ 

সকল কম্পতি ভূমি দেছে নৃপমণি। 

বিনি মেঘে গগনেতে যম এব শুনি ॥ 

অপুরুব গ্রাসিলা গ্রহ দেব দবাকর। 

উদ্ধাপাঁত নির্ধাত শুনিয়ে নিরস্তর | 
অকন্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর । 
ক্ষেপে সতত লহে উঠয়ে শরীর ॥ 

এ সকল চিহু বাঁজা। কৌরব শেরে । 

কেবল হইল রাজা তোমার বিচাকে 


৬৩ বষ ] 


মহাভারতের কথা স্থধাঁর সাঁগর | 
কাশীরায় দাস কহে শুনে সাধু নর ॥ 


৬৩২। মহাভারত-__সভীপর্বর্ব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ২-৫, 
৭-৯১ ২৩-৪২, ৪৭-৫৫, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে 
১৪ পঙক্তি লিখিত। কোঁন কোন পত্র 
কীটদ্ট এবং কতিপয় পত্রের অংশবিশেষ 
নাই। পরিমাণ ১৩/০ ৮ ৪৮০ ইঞ্চি ! লিপি- 
কাঁল নাই। দ্বিতীয় পত্রের আরস্ত-_ 

সকল দানবশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা আমি । 

করিব অবশ্ঠ যাহা আজ্ঞা কর তুমি ॥ 

পাঁ1)বলে কি ছু আমি নাচাহি তোমারে 

ঘে পাঁর করহ প্রীত দেব দামোদরে ॥ 
যোঁড় হাথে ময় বলে কষ্খের গোচরে । 

কি করিব আজ্ঞা! কর দেব দাযোদরে ॥ 

হৃদয়ে চিন্তিয়া কু বৈল ততক্ষণে । 

দিব্য সভ। এক দেহ করিয়। নিক্মাণে ॥ 

হেন সভ। কর যেন কেহ নাহি দেখে। 

অদভূত হইব স্থরাস্থর তিন লোকে ॥ 

এত শুনি আনন্দিত দানবের পতি। 

নির্মাণ করিতে সভা গেল শীত্র গতি ॥ 

ভিতা- 

সভাপর্ধে কুধাঁরল সভার বর্ণনা। 

কাশীরাঁম দাম কহে শুনে সাধুজন। ॥ 

£৫ পত্জের শেষ 


তবে ছু্যোৌধন রাজ৷ হইল চিস্তিত। 
এক ছিন দেখ ভাহে দৈবের লিখিত ॥ 
মাতুলের মহিত বিহরে নরবর। 
লঙ্জায়ে মলিন মুখ কাঁপে থরে থর ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২০৯ 


গুটিকে খণ্ডিত বাঁপি তাহা না জানিল। 
সভানত ছুধ্যোধন বাঁপিতে পড়িল ॥ 
দেখিয়া হাসেন যত ছিল সভাজন। 
ভীম পার্থ দুই জন মান্রীর নন্দন ॥ 

দেখি রাঁজা যুধিষ্ঠির তাই আজ্ঞা দিল। 
বাপি হইতে দুর্ধ্যোধনে টানিয়া তুলিল ॥ 
ওদূন বসন তেজি পরাইল বাঁদ। 

নিবর্ত করিল যত লোকজন হাস ॥ 


৬৩৩। মহা।ভারত-_-সভাপর্র্ব। 


রচয়িতাঁ-_কাশীরাঁম দাস। পত্র ২-১০, 
১২-৩১, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ.ক্তি লেখা। 
পরিমাণ ১৪১৮৫৪০ ইঞ্চি। আদি, মধ্য ও 
অস্ত খণ্ডিত । লিপিকাঁল প্রভৃতি নাই। 
দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ-_ 

দ্রৌপদী বলিল পার্থ না দহ শরীর । 

এথা হইতে গেলে মোর প্রাণ হয় স্থির ॥ 

মোর স্থানে তোমার কোন প্রয়োজন । 

যথায় যাঁদবী তথ করহ গমন ॥ 

নব গণ্ডি দিলে যেন পূর্বগণ্তী হেলা 

আমারে কি গ্রীত আর পাইলে নব বালা 

শুনিয়া! অজ্জুন বীর হইল! লঙ্জিত। 

তুমি হেন নহ দেবি নী হয় উচিত্ত ॥ 

তোমা বিনে অজ্জ্রনের কে আছে সংসারে । 

লক্ষ স্ত্রী হইলেও তুমি সভার উপরে ॥ 

আমা আদি করিয়া ধিক্রয় তব পায়। 

তন্রা হেতু তব ক্রোধ না বুঝি তোমার ॥ 

শুনিয়। দ্রৌপদী দেবী হইলা উল্লাস। 

প্রিয় বাক্য দুই জনে করিলা সম্ভাষ ॥ 
ভণিতা-- 

দক্ষিণে পাব জয় যেই জনে শুনে। 

ভাহার সর্বত্র জয় কাশীদান ভে ॥ 


২১০৩ 


৩১ পত্রের শেষ 

পিদ্ধি শুদ্ধি থষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ । 
বিবিধ বাহনে ষতেক যমদৃতগণ ॥ 
কোটি২ অশ্ব হস্তী কোটি২ রথ। 
স্থানে২ নৃত্যগীত হয় অঙ্তব্রত ॥ 
অপূর্বব দেখিয়া রাজ! ভাবে মনে মন । 

শহেন অদ্ভুত নাহি দেখিএ কখন ॥ 
যে দেব দানবে বৈরি আছএ সদায়। 
হেন দেব দানবেতে একত্র খেলায় ॥ 
যে ফণী গরুড়েতে নাহি হয় দেখ! । 
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্বমখা ॥ 


পাল 


৬৩৪1 মহাভারত- _সভাপর্বব | 


রচয়িতা কাশীরাম দাস । 
২৩-২৪, ২৮-৩৪, ৪১, ৪৩, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গাল 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৩ 
পঙ্তি লেখা । পরিমাণ ১৩৭০ ১ 89০ ইঞ্চিঃ। 
আদি, মধ্য ও শেষ খণ্ডিত। লিপিকাঁল 
প্রভৃতি নাই । ষোড়শ পত্রের আরস্ভ-_ 

কৃষ্ণের বচনে ক্রোধে বীর বুকোদর । 

দুহ পায়ে ধরি ক্ষেপে শৃন্তের উপর ॥ 

পুনরপি ধরে তাঁরে কুস্তীর কুমার । 

দুহ পায়ে ধরিয়! ভ্রমায় চক্রাকার ॥ 

শত বার ভ্রমাইয়। পেলে ভূমিতলে। 

বক্ষস্থল চাঁপিয়া বৈসয় মহাঁবলে ॥ 

কঠে জান দিয়! বুকে বজ্রমু্ি মারে । 

গুরুতর গঞ্জনে কম্পয়ে ধরাধরে ॥ 

রাজ্যের যতেক সুখ(?) হল নৃপ প্রায়। 

কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥ 

গর্ভবতী নারীর গর্ত পড়িল থমিয়া। 

হী অশ্ব আদি পশু যা পলাইয়। ॥ 


পত্র ১৬১৭, 


সাহিতায-পরিষং-পত্রিক। 


[৪র্থ সংখ্যা 


ষে কিছু ভীমের শক্তি সকল করিল । 
তথাপি হ জরাসন্ধ মরণ নহিল॥ 


ভিতা__ 


সভাপর্ব দিব্যজ্ঞান ব্যাসের রচিত। 
কাশীরাম দাদ কহে রচিয়। সঙ্গীত ॥ 
৪৩ পত্রে__ 
যজ্ঞ স্থানে নাগরাঁজ আইল সাত দিন । 
সু দিন হৈল সখা অন্নজলহীন ॥ 
জানিয়। শুনিয়। নাগ কৈল অবিচার । 
সখার উপরে দ্রিল ক্ষিতি মহাঁভাঁর ॥ 
এতেক বলিলা ঘি দেব জগপতি। 
লজ্জার মলিন মুখ শেষ মহামতি ॥ 
তবে অনুমতি দিল! ধর্মের নন্দম। 
যাঁর যেই ভাগ লগ্্যা গেল দেবগণ ॥ 
পুণাকথা ভারতের শুনিলে পবিজ্র। 
রজন্থয় যজ্ঞকথ! অস্তুত চরিত্র ॥ 
রাঁজন্থয় যজ্ঞে রাজা আইল লক্ষ২। 
কাশী ভাঁষে কৃষ্ণজনে কি কম্ম অশক্য ॥ 


৬৩৫। মহাভারত-_আদিপর্র্ব। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাঁস। 
২১১, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠায় ১৭ হইতে ১১ পঙক্তি লেখা। 
কতকগুলি পত্রের লেখ উঠিয়া গিয়াছে। 
এবং কতকগুলির লেখা অস্পষ্ট হইয়াছে। 
পরিমাপ ইঞ্চি। লিপিকাল' 
নাই। ১9ন পত্রের আরস্ত-_ 

এই সভা মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চ জন। 

শুনিঞ যিম্ময় হইল1 রোহিণীনন্দন। 

রাম বৈল কৃষ্ণ শুনি অদ্ভূত কখন। 

শ্ুনিএা। আশ্চধ্য মোঁর হইতেছে মন ॥ 


পত্রে ১৪৯- 


১৪০ ৮৪৪০ 


৬৩ বর্ষ] 


* অগ্রিতে পুড়িয়। মইল বিখ]াত জগতে । 
এই সব কথা যে ঘোঁষএ পৃথিবীতে ॥ 
কোন বেশে কোনখনে আছে পঞ্চ জন্‌। 
পার্থ লক্ষ্য বিদ্ধিতে না উঠে কি কারণ 
এত শুনি বলিতে লাগিল] যছুবীর। 
হের দেখ দ্বিজসতা মধ্য যুধিষ্ঠির ॥ 
এখনি কেমতে উঠিবেক ধনঞ্জয়। 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে তারে কেহ মাঁহি কয় ॥* 
যখন ব্রাক্ষণগণে দ্রপদর বলিব । 
লক্ষ্য বিদ্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিব ॥ 


ভণিতা-- 


আদিপর্বে ভারত ব্যাস বিরচিত। 
পাঁচালি প্রবন্ধে কাশীদাঁন গায় গীত ॥ 


শেষ 


তবে রুষ্ণাজ্জন আর দানব ঈশ্বর | 
তিন জন প্রদক্ষিণ কৈলা বৈশ্বীনব ॥ 
বর দিয়। হুতাশন নিজীশ্রুয়ে গেল। 
আনন্দিত হইয়া চলিলা তিন জন ॥ 
পুণ্য কথ! ভারতের শুনিলে পবিত্র । 
কৃষ্ণাজ্রীনলীল! সব পাগুব চরিত্র ॥ 
ব্যাসবিরচিত কথা বিচিত্র স্ন্দর। 
যাহার শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নর ॥ 
সেই কথ! বলি আমি রচিয়। পয়ার | 
অবহেলে শুনে যেন মকল সংসার ॥ 

* দেশ পূর্বাপর স্থিতি ।[ ইত্যাদি ]। 


৬৩৬। মহাভারত-_-বিরাটপর্ব্ব। 
রচয়িত।__কাশীরাষ দাস। পত্র ৩-১২, 


বাঙ্গাল। প্রাচীন পুথির বিবরণ ২১১ 


ভ্রেলোক্যে বিদিত যে জনার বূপ গুণ। 
কেমতে লুকাবে ভাই এমত অজ্জুন ॥ 
অজ্জন বলিল দেব আছএ উপায়। 
নপুংমক বেশ আমি আচ্ছাদিব কায়॥ 
ছুই ব'হু লুকাইব শঙ্খ আচ্ছাদনে । 

স্ত্রীর বেশ কুগল পরিব ছুই কানে ॥ 
রাজ! জিজ্ঞাদিলে এই দিব পরিচয় । 
পূর্বে আছিলাঙ আমি পাগ্ডব আলয় ॥ 
তার ভাঁধ্য। দ্রৌপদীর আছিলাঁও নৃত্যক 
এই হেতু বল্যকালে হৈল নপুংসক ॥ 


ভণিতা_ 


রহন্ত বিরাট পর্ব কিচকের বধে। 
কাশীদান কহে দ্বিজচরণ প্রপাদে ॥ 


শেষ 


অন্যরূপে শান্তি মোরে পাঁগুব নহিব। 
উত্তর। কন্ঠারে দিয়। পাগুবে ভজিব ॥ 
পৃথিবীর ঘত রাঁজার পূজিত যে জন। 
ভাগ্য উদয়ে হেন জনে করিব পুজন ॥ 
উত্তর বলিল তাত কিছু নাহি ভয়। 
বড় ক্ষমাশীল ধম্ম দয়ালু হৃদয় 
তোমার যতেক দোষ নাহি কিছু মনে। 
সদাই করেন দয়া বুঝহ আপনে ॥ 
ত্রিগর্ত রাজার ভয়ে করিল উদ্ধার। 
কুরুতয়ে নিন্তারিল অন্থুগ্রহে ঘার ॥ 
ভাঁল বিচারিলে তাত লইল মোর মনে। 


১৬৬৪, ৬৯-৭৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ 
পঙক্তি লেখ! । কতিপয় পঞ্সের কিছু কিছু 
অংশ নাই। পরিমাথ ১৩।০ ” ৪|৯ ইঞ্চি। 
লিপিকাল গ্রভৃতি নাঁই। তৃতীয় পত্রের সম্পূর্ণ। 


৫ 


৬৩৭। মহাভারত, বনপর্বে 
সাবিত্রী উপাধ্যান। 


রচয়িত_কাশীরাঁষ দাস। পত্র ১-১০, 
বাঙ্গালা তুলট কাগজ। প্রতি 


২১২ 


পৃষ্ঠায় » পড.ক্তি, এক পৃষ্ঠায় মাত্র ১০ পডংক্তি 
লেখা । পরিমাণ ১২/০১৫৪।০  ইঞ্চি। 
লিপিকাল ১২৫০ সাল। আরম্ভ 
শরশ্রদূর্গা ॥ 
অথ শ্রীমহাভারথে বনপর্ষে সাবিত্রি 
উপাঁক্ষন লিক্ষতে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলে অবধান মহামুনি। 
শুনিল রামের কথ! অপূর্ব কাহিনি । 
মুক্ত হৈল শরীর সফল হৈল জন্ম । 
সাবিত্রী কাহার কন্ত| কিব৷ তাঁর ধশ্ম ॥ 
কোন ধন্ম আঁচরিল কিব! উগ্র তপে। 
কোন২ কন্ম উদ্ধারিল কোন রূপে ॥ 
শুনিবারে ইতস! বড় হইল অন্তরে । 
মুনিরাঁজ বিস্তার করিয়! কহ মোরে ॥ 
শেষ 
এই হেতু সর্বজন সংসার ভিতরে । 
সাবিত্রী সমান কৰি আশীর্বাদ করে ॥ 
পূর্ব্বের বৃভতাস্ত এই ধর্মের নন্দন । 
দ্রৌপদীরে দেখি সব তাহার লক্ষণ ॥ 
পতিব্রতা ছিল এক কোটষ্টীকের নারী । 
সেই মত ত্রৌপদী শুনহ ধর্মকারি | 
এত শুনি ধশ্মরাজ জিজ্ঞাসে মুনিরে | 
পতিত্রতা ধম্মকথ! কহ মুনি মোরে ॥ 
তারথ পঙ্কজ বিরচিল মুনি ব্যাঁন। 
সাবিত্রীর যত কথ! কহে কাশীদাস ॥ 
ইতি সাবিত্রির উপাক্ষন সমাঞ্ধং ॥ লিখিতং 
শ্রীমখুরামোহন হাজরা । সাং গোপালপুর 
পুত্তকমিদং শ্রীসনীতন পাল ॥ সাং কীঃ .মাঁড় 
পৎ চন্দ্রকোনা । সন ১২৫৭ সাল তারিখ 
৬ আশ্বিন বৃহস্পতি বাঁর ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎং-প ত্রিকা 


[৪র্থ সংখ্যা 


৬৩৮। মহাভারত-_বিরাটপর্র্ব। 


র্চয়িতা_কাঁশরাম দাস। পত্র ১-১০, 
১২-৫৮, অদম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। 
এক এক পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১৬ পডক্তি পথ্যস্ত 
লেখ । পরিমাণ ১৪১৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাল 
১১৮৩ লাল। আরম্ভ 


৬৭ শ্রুশ্নীরাঁধারৃষ্ণ। 


অথ বিরাট পর্ব লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন। 
ছুধ্যোধনভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥ 
বিরাট নগরমধ্যে রহিল অজ্ঞাতে । 
কোন বেশে বসরেক রহিল! তথাতে ॥ 
বৈশম্পায়ন বলে শুন কুরুরাজ। 
ঘাদশ বৎসর বঞ্চে অরণ্যের মাঝ ॥ 
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালি সমুদিত। 
বহু দ্বিজগণ সহ খৌম্য পুরোহিত ॥ 
সভাকে চাহিয়া কৈল ধর্ের নন্দন | 
পূর্বে জাহা কৰিল নির্ণয় সভাজন ॥ 
বনবাঁস উপরান্তে এক সম্বতসর | 
অজ্ঞাতে রহিব ভুবি পঞ্চ সহোদর ॥ 
বুঝিঞা করহ কার্ধ্য ইহার বিধান। 
বংসবেক অজ্ঞাত থাকার কৌন স্থান ॥ 

ভগিতা__ 
কাশীরাম দাস কহে সাঁধুজনপায়। 
পাইব পরম পদ জাহার সহায় ॥ 
শেষ-_ 

উত্নব করিল তবে বিভাঁর কাঁরণ। 
নট নটা নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥ 
নান! বৃক্ষ রোপিল বিবিধ পুষ্পমাল।। 
প্রতি দ্বারে হেমবুস্ত প্রতি ঘারে কলা ॥ 
নাঁন। অলঙ্কারে বর কন্তা বিভূষিল। 
রোহিণী চন্ত্রমা জেন একজ্রে মিলিল ॥ 


৬৩ বর্ষ] 


শুভ ক্ষণে দোহাকাঁর বিভা করাইল। 
নানা রত্ব নানা দান মতম্যরাঁজে দিল ॥ 


পাঁগুবের উদয় শুনয়ে যেই জন। 

সর্বছূংখ খণ্ডে তাঁর ব্যাঁসের বচন ॥ 

দেই কথ। কহি আঁমি পাঁচাঁলির মত। 

এত দূরে বিরাটপর্কব হইল সমাধ্ ! 
লিখিতং শ্রীবৈছ্ধনাথ গিংহ সন 
তিরাশী সাল তারিখ ৩ জৈ্টীরোজ সোমবার । 
জথ| দিষ্ট [ ইত্যাদি ]। 


১১৮৩ 


৬৩৯। মহাভারত- _বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা-কাশীরাম দাঁস। পত্র ১৩৩, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাঁগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১৫ পড্ক্তি লেখা । পত্র 
কীটদষ্ট এবং ১ হইতে ২০ পত্রের দক্ষিণ ভাগ 
গলিত। পরিমাণ ১৬।০১৫।০ ইঞ্চি । 
লিপিকাঁল ১২১৩ সাল। আঁবিম্ত-_ 

--“বিরাট পর্ক লিক্ষতে। 

জন্মেজয় বলেন কিছু'**। 

দুষ্যোধনভয়ে পূর্বে পিক্ধামহগণ ॥ 

বিবাট নগর মধ্যে রহিল অজ্ঞীতে। 

কোন২ বেশে সভে রহিল কেমতে ॥ 

*"*বলেন শুন কুক্ুরাজ। 

দ্বাদশ বমর অস্তে অরণ্যের মাঝ ॥ 

*পাগুব পাঞ্চালী সমন্বিত। 

বহু দ্িজগণ সহ ধোম্য পুরোহিত ॥ 

মভারে চাছিয়া৷ বলেন ধর্ের "| 

**পুর্বে যাহা করিল নির্ণয় ॥ 

বনবাঁস উপরতে'..সন্বসর | 

অজ্ঞাত রছিব কৃষ্া! পঞ্চ সছোছর ॥ 


বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 


২১৩ 


বুঝিয়৷ করহ ভাই ইহার বিধান । 

ব্রেক অজ্ঞাতে রহিব কোন স্থান ॥ 
শেষ-- 

উৎসব করিল সভে বিভার কারণ। 

নট নটা নুত্য গীত."বাঁজন ॥ 

নান! বৃক্ষ ঘ্বারেতে বোপিল পুষ্পমাল!। 

প্রতি ছারে হেমকুস্ত প্রতি দ্বারে কলা ॥ 

নানা অলঙ্কারে বর কন্তারে ভূষিল। ” 

রোহিণী চন্দ্রমা জেন একত্র মিলিল । 

শুভ ক্ষণ করি দুহাঁর বিভা করাইল। 

হয় হত্তী নানা রব মত্স্যরাঁজা দিল ॥ 

মহাভারতের কথা অমুত লহরী। 

কাহাঁর শকতি তাহ বণিবারে পারি ॥ 

পাগুবের উদয় শুনয় জেই জন। 

সর্ধ দুঃখ হরে তার ব্যাসের বচন ॥ 

সেই কথা কহি আমি রচিয় পয়ার। 

অবহেলে শুনে জেন মকল সংসার ॥ 

পণ্ডিত জনে ব্যক্ত জেন কর্ণামৃত। 

কাশীরাম দাস সাঁধু জনে প্রণিপাত। 

এত দূরে বিরাট পর্ঝর হইল সমাণ্ ॥ 
ইতি পুস্তক সন ১২১৩ সাল তাঁরিখ ১৩ 
আশ্বিন জথা দিষ্ট [ ইত্যাদি || এই পুন্তক 
বাঁলিয়া সাঁকীনের শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ বস্থুর সকলে 
জাঁনিবেন। 


৬৪০। মহাভারত-_বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ১-৮৩) 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। অধিক 
পৃষ্ঠায় » পড্.ক্তি, কতিপয় পৃষ্ঠায় ১০ পঙ.ক্তি 
লেখা । পুথির অবস্থা ভাঁল, লেখ! উত্তম । 
পরিমাণ ১৩।০ ১৪1 ইঞ্চি। লিপিকাল 
১২৫০ সাল । আরক-* 


২১৪ 


৬তশ্রীত্রী দুর্গা ॥ 

অথ শ্রীমহাভারথ বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে। 

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন । 

দুর্যযোঁধনতএ পূর্বে পিতামহগণ ॥ 

বিরাট নগর মধো রহিল! অজ্ঞাতে। 

বংসরেক নির্বাহ করিলা জেন মতে ॥ 

বৈশম্পায়ন বলে শুন মহাঁরাঁজ। 

দ্বাদশ বৎসর অস্তে অরণ্যের মাঝ ॥ 

পঞ্চ ভাই পাঁগুব পাঞ্চালী সমোদিত। 

বহু দ্বিজগণ আর ধোৌম্য পুরোহিত ॥ 

সভারে চাহিয়। বলে ধর্মের তনয় । 

সভে জান পূর্বে যাহা কবিল নির্ণয় ॥ 

_ইত্যাদি। 

ভিতা-_ 

কাশীদাস কহে তাঁহ। পাঁচালি রচিয়। 

ইত্যাদি লোৌকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥ 
শেষ-_ 

শুতক্ষণে দুহাঁকার বিভা করাইল। 

নালা রত্ব নানা ধন মৎ্স্যরাঁজ দিল ॥ 

মহাঁভারথের কথ। অমৃত লহরী । 

কাহার শকতি তাহ| বণিবাঁবে পারি ॥ 

পাগুবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 

সর্ধপাপে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥ 

এই কথ! কহি আমি পাঁচালির মত | 

এত দূরে বিরাট পর্ধঝ হইল সমাপ্ত ॥ 
ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্তং॥ জথা দুষ্ট 
[ইত্যাদি ]। লিখিত শ্রীমখুরামোহন হাজরা 
সাং গোপালপুর। পুম্তকমিদং শ্রীসনাতন 
পাল সাং কীঃ মাড় পং চন্দ্রকোনা সন ১২৫০ 
সাল তাং ২২ আদাঁড় বুধবার বেলা দুই 
প্রহর । 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক 


[৪র্থ সংখ্যা 
৬৪১। মহাভারভ-_বির।টপর্ব্। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ২-৬৩, 
অমম্পূর্ণ। বাঙ্গীলা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পডক্তি লেখা। 
কিছু পত্র কীটদষ্ট, ছিন্ন ও গলিত। কয়েক 
পত্রের অদ্ধীংশ নাই। পরিমাণ ১1০ ৮৫ 
ইঞ্চি। লিপিকাল ১২২৯ সাঁল। দ্বিতীয় 
পত্রের আরম্ত-_ 

বংসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়!। 

তত দিন ষথাস্থানে সতে রহ গিয়া ॥ 

দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নপমণি। 

মুচ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরণী ॥ 
বিপাতা করিল মোরে এমত কুদিন। 

মৃত সম নির্ববাহিব ব্রাঙ্ষণবিহীন ॥ 

ভ্রাঁতগণ ধশ্ম আদি জত ছিজ আর । 

রাজারে প্রবোধ করে বিবিধ প্রকার ॥ 
আপদ কাঁলেতে রাঁজ। অধৈধ্য না হই। 
রাজা হইলে শক্রগণে হইবে বিজই ॥ 

বড়২ রাজাগণ বিপদে পড়িয়া । 

পুনর্পি কাঁধ্য সাঁধে মন্ত্রণ৷ করিয়া । 


এত বলি শাস্ত করি ভুষিল রাজন। 
আশীর্বাদ করি গেলা জত দ্বিজগণ । 
শেষ-_ 
নানা অলঙ্কারে বর কন্যারে ভূষিল। 
বোহিণী চন্ত্রমা জেন একত্র মিলিল | 
শুভ ক্ষণে ছুহাকাঁর বিভা করাইল। 
পৃিমীর চন্দ্র ছুহে উত্তয় মিলিল ॥ 
রোহিণী চন্দ্রম। জেন হইল শোভন । 
দেখি আনন্দিত হইল সব বন্ধুগণ॥ 
নানা রত্ব নান] দান মৎশ্যরাজ! দিল ॥ 
মহাভারথের কখ। অস্ত সমান । 
কাশীরাম দেষ কহে ভমে পুশাধান | 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গাল প্রাচীন 


পাওবের উদয় হইল জেই জন শ্ুনে। 

আয়ু যশ বুদ্ধি তার হয় দরিনে২ ॥ 

মহাভারথের কথ। অমৃত সমান। 

এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাধান ॥ 
ইতি বিরাট পর্ব সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং 
[ইত্যাদি ]। এই পুস্তক শ্রীযৃত মহাশয়ের 
আজ্ঞায় সমাপ্ত ॥ স্থন২ ওরে ভাই পণ্ডিত 
স্বজন । পুস্তক লিখিল জেবা তাহার কথন ॥ 
বর্ধমান চাকেল! হাবিলি পরগনা । পাচডা 
গ্রামে বান জানে সর্বজনা ॥ সয়ক্ষরমিদং 
শ্রীকাশীনাথ দত্ত। অন্য কশ্খ নাহি সদা 
কীতবত তত্ত ॥ অন্তাঁয় করিয়া জেবা দৌস 
দিবে মোরে | বিচার করিবেন গুরু কি বলিব 
তাঁরে ইতি সন ১২২৯ বাঁর সণ উনতিরিষ 
সাল তারি ৯ ফালগুন রবিবার সমাঞ্ত 
হইলো । 


৬৪২। মহাভাঁরত--বিরাটপর্ব্। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাঁস। পত্র 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাঁগজ। অর্ধিক 
পৃষ্ঠায় ৯ পড.ক্তি, কয়েক পৃষ্টায় ১০ পঙক্তি 
লেখা । প্রথম পত্রের কিয়দংশ নাই এবং 
শেষ পত্রের ২য় পৃষ্ঠার.লেখা অস্পষ্ট । পরিমাণ 
১১৮৫ ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১০৪৮ (€?) সাঁল। 
শেষ-- 

আনন্দে অবধি নাঞ্ি মতস্তের ভবনে । 

জাহার মন্দিরে দেখ দেব নারায়ণে ॥ 

বিরাট নৃপতি দেখ বড় ভাগ্যবান । 

সজল নয়ানে দেখে দেব নারায়ণ ॥ 

“বিবাটেছে কোল বল! দেব গবাধর । 

লোটাইয়া পড়ে রাজা ভূমির উপর ॥ 


১-৯১, 


২১৫ 


পুথির বিবরণ 


এমতে বুহিলা সভে বিরাঁট ভবনে । 
হেথা পাইল বার্ত। রাঁজ। ছুষ্যোধনে ॥ 
বিরাট পর্বের কথা কহিল সভ। আগে। 
বিস্তার""" ".'পর্বব উদ্যোগে ॥ 
মহাভারতের কথা অমুত লহরি। 
কাহার শকতি ইহা! বণিবাঁবে পারি ॥ 
পাগুবের উদয় শুনয়ে জেই জন। 
তাঁর বংশ বুদ্ধি হয় ব্যাসের বচন ॥ 
সেই কথা কহি আমি পাঁচালির যত। 
এত দূরে বিরাট পর্ব হইল সমাপ্ু | 
জথা দৃষ্টং [ ইত্যাদি ]| লিখিতং শ্রীপঞ্ধানন 
দাস বৈদ্ধী ॥ মৌকাম-*."শশ্রীযুত লোচন-.- 
রের বাড়ি॥ এ পুস্তক প্রীআত্মারাম হাঁসি 
তাতির পাঠ্য***হইল ॥ ইতি সন ১০৪৮ (?) 
মাল। তারিখ ৮ আটই জৈষ্টী। 


৬৪৩। মহাভারত -_বিরাটপর্বর্ব। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাস। পত্র ৭-১২, 
১৪-৫১, ৫৪-৬৬, অসম্পূর্ণ । বাঙ্গালা তুলট 
কাঁগজ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি লেখা । 
সমস্ত পত্র কীটদংশনে জজ্জরিত ও বিনষ্ট। 
শেষ কয়েক পত্রের অংশবিশেষ মাত্র 
বর্তমান । পরিমাণ ১৩1০ *৫ ইঞ্চি । লিপি- 
কাঁল ১২৫১ লাল। শেষ পত্রের এই অংশটুকু 
মা আছে ।-- 

০১, গো মহিষ অযুতে২ ॥ 

দ্বিজগণে দক্ষিণা দিলেন বহুতর | 

কল্যাণ করিয়া 

"ভারতের শুনে পুণ্যবান। 

পৃথিবীতে সখ নাহি তাহার সমান ॥ 

দিব্য জ্ঞান জন্মে হয় পাঁপের বিনাশ। 
কাশীরাাম দাস ॥ 


২১৬ 


পাওবের উদয় শুনয়ে জেই জনে । 
সর্ব দুখ হরে সেহ ব্যাসের বচনে ॥ 
৪৪৪ মত । 
এত দূরে বিরাট পর্ব সমাপ্ত ॥ 

সন ১২৫১ সাল। 


৬৪৪। মহাভারত-_বিরাটপর্ব্ষ। 


রচয়িতা__কাশীরাম দাস । 
২১-৫৫১ ৫৯-৭৩, ৮৩-৮৯১ অমম্পূর্ণ। বাঙ্গালা 
তুলট কাগজ। প্রতি পুষ্ঠায় ৮ পঙ্.ক্তি 
লেখা পত্র প্রায় গলিত এবং অনেক পত্রের 
কিছু কিছু অংশ নাই। পরিমীণ 3৪81০ ৫ 
ইঞ্চি। শেষ অংশও অসম্পূর্ণ । স্থৃতরাঁং 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। ভণিতা__ 

কাশীরাম দাস কহে এই মাত্র সার । 

কাল ভূজঙ্গের হাথে যদি হবে পার ॥ 
শেষ 

কাণে শুনিবাঁর যোগ্য জেই কথা নহে। 

পুন২ কহিস শরীরে কত সহে॥ 

মোর কথা কন্ক না জানিস তাল মতে। 

কেমনে কহিস কক্ক আমার সাক্ষাতে ॥ 

কহিতে কহিতে রাজার হইল কোঁপমতি | 

হাথেতে আছিল পাশ! মাইল শীঘ্রগতি ॥ 

অক্ষ সারি প্রহারিল রাঁজার বদনে। 

ফুটিরা৷ শোঁণিত বারি হইল ততক্ষণে ॥ 

অক্রোধ অজাতিশত্র ধর্শের নন্দন । 

ছুই হাথে কধির ধরিল ততক্ষণ ॥ 


পজ ১৪-১৫, 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[৪র্ঘ সখ্য! 


৬৪৫। মহাভারত-_বিরাটপর্বব। 


রচয়িতা_কাশীরাঁম দাস। পত্র ১-৪৯, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক এক 
পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৬ পড্তি লেখা । পত্র 
কীটদষ্ট। কতিপয় পত্রের কিয়দংশ নাই। 
পরিমাণ ১৪১৯৫ ইঞ্চি। শেষ অংশ ও 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই । ভণিতা-_ 

কাশীদাস কহে তাহ! পাঁচালি রচিয়া। 

ইত্যাদি লৌকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥ 
উত্তরগোগৃহে কর্ণের সহিত অর্জনের যুদ্ধ 

বর্ণনায় ৪৯ পত্র শেষ হইয়াছে । ষথা__- 
এড়িল গরুড়বাঁণ ইন্দ্রের নন্দন । 

ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥ 

দেখি বাণ এড়িল তবে বীর ধনগ্ীয়। 

দশ দিগ সকল করেন অগ্রিময় ॥ 

যেমন প্রলয়কাঁলে সংহারিতে স্যরি | 

ঝাকে২ হয় সৈন্য হুতাঁশন বুষ্টি॥ 

পালায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রহে। 

মেঘবাঁণে নিবারিল স্থ্যোর তনয়ে ॥ 


৬৪৬। মহান্ভারত-_বিরাটপর্ক্ষ। 


রচয়িতা-_কাশীরাম দাস। পত্র ৬-১৪, 
১৬-১৯, ২১০ ২৬-৪৭, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গীল! 
তুলট কাগজ । এক এক পৃষ্ঠায় ১১ হইতে 
১৮ পড়-ক্তি লেখা। কতিপয় পত্রের অংশ- 
বিশেষ নাই। পরিমাণ ১৪1০ ৯৫1০ ইঞ্চি। 
লিপিকাল প্রভৃতি নাই। তণিতী-- 

মহাভারথের কথ! বলিতে কে পারে। 

ছেন ভেল। বাদ্ধি চাহি লিঙ্কু তরিবাবে ॥ 


ক 


৬৩ বর্ষ] বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবর্ণ ২১৭ 
কাশীরাঁম দাস কহে সাঁধুজনপায়। সে হইতে ধনগয় নাম মোর খুইল। 
পাইবে পরম পদ জাহার সহায় ॥ তেকারণে নাম মৌর ধনঞয় হৈল ॥ 

শেষ উত্তর কহিল কহ বীরচুড়ামণি। 


দেঁখিয়। বিরাট রাঁজা কুপিল অন্তরে । 
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ উত্তরে ॥ 

হে কঙ্ক কি হেতু তোমার এমত ব্যবহার । 
কেমনে বসিলে তুমি আসনে আমার ॥ 
ধর্ম সুধীর বলি বৈপাইল নিকটে । 
কোন্‌ বুদ্ধ্যে বসিলে আমার রাজপাটে ॥ 
রহিবার কালে বৈল! আমি ব্রন্মচাঁরী। 
ভূমিতে শয়ন আমার ফলমূলাহাঁরী ॥ 
কোন দ্রব্যে আর নাহিক অভিলাঁষ। 
এখন আপন কন্ম করিলা প্রকাঁশ ॥ 
অনুগ্রহ করি তোমা করি সভাদদ। 
ইবে ইৎসা হইল লইতে রাজপদ ॥ 

ন। বুঝিয়া বলিলে অবিদ্মানে মোর। 
বিদ্যমানে আমার সম্ভব নাঁঞ্ি তোর ॥ 


৬৪৭। মহাভারত-_-বিরাটপর্ক্ব। 


রচয়িতা কাশীরাম দাঁদ। পত্র ১-২৫, 
অমম্পূর্ণ। দুভীজ করা তুলট কাগজ । 
এক এক পৃষ্ঠীয় ১১ হইতে ১৬ পঙক্তি লেখ! । 
বহু পত্রের বাম ও দক্ষিণ উভয় অংশ গলিত 


ও ছিন্ন। ২য় পত্রের প্রথম ভাজ নাই। 
পরিমাণ ১৩০৯৫॥০ ইঞ্চি। লিপিকাল 
নাই। ভণিতা-- 


ভারথ বিজয় কথ পাব আবখ্যান। 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥ 
শব 

আমারে সন্ত হয়্যা বলিল৷ বচন । 

ধন্পতি জিনি ধনে কবিল পৃজন ॥ 


কি করিল দেখিয়া সে স্বলনন্দিনী ॥ 
অজ্জন বলিল প্রাতে উঠিয়। গান্ধারী । 
সহস্র কনকপুষ্প হেমথালে করি ॥ 
নানা গন্ধ চন্দন অনেক উপহাঁরে। 
বহু নারীগণ সঙ্গে পৃজিতে শঙ্করে ॥ 


৬৪৮। মহাভারত-_বিরাটপর্বব। 


রচয়িতা__কাঁশীরাম দাঁসপ। পত্র ১৯, 
২১১ ২৩; ২৫, ২৭, ২৯-৩০, ৩৩-৩৪, অসম্পূর্ণ । 
বাজাল। তুলট কাঁগজ। এক এক পৃষ্ঠায় 
৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা । পরিমাণ 
১৪।০ ৮৫৪৮০ ইঞ্চি । লিপিকাল প্রভৃতি নাই। 
১৭ পত্রের আরম্ভ 

অস্তঃপুর গেল৷ কৃষণ স্থদেষ্চার ঘর ॥ 

রজনী প্রভাত হৈল আইল সর্বজন । 

রাজাকে করিল জ্ঞাত রা'জমন্ত্রিগণ ॥ 
কীচক দহিতে গেলা জত বন্ধুগণ। 
গন্ধর্ধের হাথে হৈল সৃতাঁর নিধন ॥ 

ত৷ সভারে মারি সৈরিল্্ী মুক্ত করি দিল। 

পুনঃ সৈরিক্সী তোমার পুরে প্রবেশিল ॥ 

আর মংস্যদেশের নাহিক প্রতিকার 
গম্ধর্ধবের হাতে সভে হইব সংহাঁর ॥ 
মনোরম! সৈরিষ্ধী পরম হন্দরী | 

তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব জাব মারি ॥ 
ভণিতা-_ 

কাশীরাম দেব কহে রচিয় পয়ার। 

অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 


২১৮ 


৬৪৯। মহাভারত-__-বিরাটপর্ব্ব। 


রচয়িতা_কাশীরাম দাস। পত্র ৪-১২, 
২৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১০ পঙক্তি লেখ।। 
একটি পত্র গলিত এবং কতিপয় পৃষ্ঠার লেখা 
অস্পষ্ট । পরিমাণ ১৩৮ ৪০ ইঞ্চি । লিপি- 
কাল নাই। ৪র্থ পত্রের আরম্ভ-_ 

তার স্থানে বংসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে | 

কহিব সৈরিপ্রী আমি বেশকম্ম জাঁনি। 

শ্তনিএ অবশ্ত মোরে রাঁখিবেন বাণী ॥ 
এত শুনি তুষ্ট হৈল! ধশ্খের নন্দন | 

'গ্নিহোত্র ধৌমোরে করিল সমর্পণ ॥ 
ভণিতাঁ_ 

মহাভারথের কথ। অমৃত সমান । 

কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবাঁন ॥ 


৬৫০। মহাভারত--বিরাটপর্বব। 


রচয়িতাকাশীরাম দাঁপ। পত্র 
১৩, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ.ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৩১ ৪৪০ ইঞ্চি। লিপিকাঁল নাই। 
৫ম পত্রটি অন্ত এক পুখির মনে হয়। পাঁচটি 
পাতাই কীটদষ্ট ও ছিন্ন, উদ্ধৃতি অনাঁবশ্তক। 
ভণিতা-- 

মহাভীরথের কথা অমৃত লহরী। 

কাশী কহে সাধুজন শুনে কর্ণ ভরি ॥ 


৫৮, 


৬৫১। মহাভারত-_বিরাটপর্ব্ব। 

রচয়িতা-কাশীরাঁম দাস । পত্র ১) ৪-৬, 
৯, অম্পূর্ণ। বাঙ্গাল! তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় » হইতে ১১ পওক্তি লেখা। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


[ ৪র্থ সংখ্যা 


পরিমাণ ১৪।০ ১৪।০ ইঞ্চি । লিপিকাল নাই। 
আরম 
৭ শ্রীশ্রীহরিঃ| শ্রীপ্রীহূর্গাএ নমঃ ॥ 
বিরাট পর্ব আরস্ত ॥ 
জন্মেজয় বৈল কহ শুনি তপোধন। 
হুধ্যোধনভয়ে পূর্বে পিতামহগণ ॥ 
বিরাট নগরমধ্যে রহিল! অজ্ঞাতে। 
কোন বেশে বদরেক রহিলা কেমতে ॥ 
ভণিতা-_ 
মহাতারথের কথা অমৃত সমান । 
কাশীরাম কহে সাধু সদা করে পান ॥ 


৬৫২। মহাভারভ- বিরাটপর্বব। 


রচয়িতা--কাঁশীরাম দাস। পত্র ২৪-২৮, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গীল! তুলট কাগজ। প্রতি 
পৃষ্ঠায় ৯ পঙ-ক্তি লেখা । পরিমাণ ১৪ ১৮৪০ 
ইঞ্চি। লিপিকাল প্রভৃতি নাই । ২৪ পত্রের 
আরস্ত-- 

কীচক মরিল যদ্দি হৈল বড় কাধ্য। 

বিরাটে মারিঞ। লইব নিজ রাজ্য ॥ 

ধন রত্ব পূর্ণ তথা গাঁভী অপ্রমিত। 

এ সময় তৌমাঁর হইব বড় হিত॥ 

হীনবীর্ধ্য বিরাট জিনিব মৃহূর্তেকে। 

বিচারে আইলে রাঁজা আজ্ঞা কর মোকে ॥ 
ভণিতা_ 

মহাঁভারথের কথা অমৃত লহরী। 

কাশী কহে শুনিলে তরিএ ভববারি ॥ 


৬৫৩। মহাভারত-_উদ্‌ষোগপর্ব্ষ। 
রচয়িতা কাশীরাম দঁস। পত্র ১-১৬, 
অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট কাগজ । এক এক 


৬৩ বর্ষ] 


পৃষ্ঠায় ৯ হইতে ১১ পঙ্ক্তি লেখা। লিপি 
অশুদ্ধ ও বালকোচিত। পরিমাণ ১২।০ ৮ 81০ 
ইঞ্চি। লিপিকাঁল ১২৩৫ সাল। আরস্তব_ 


৬৭ শ্রীশ্রীহরি ॥ 
উদ্যোগ পর্ব লিক্ষতে ॥ 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন । 

সত্য হইতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চ জন ॥ 

তদন্তরে কি করিল পার নন্দন । 

আপনার ভাগ রাঁজ্য পাবার কারণ ॥ 
কোন দূত পাঠাইলেন হস্তিনা নগরে । 
ধৃতরাষ্ট আর কুরু বুঝাবাঁর তরে ॥ 

উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান 

অজ্ীনের হাথে বহু পায়। অপমান ॥ 

হস্তিনা। আঁদিয়। রাজ! কি কৈল বিচাঁব। 
কহ শুনি মুনিবর করিয়। বিচার ॥ 
ভিতা- 

উদ্যোগ পর্বের কথা অমৃত সমান । 

ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥ 

কাশীরাম দাঁস কহে রচিয়! পয়ার। 
অবহেলে শুনে জেন সকল সংসার ॥ 

১৬ পত্রের পর লিপিকর লিপিকন্মে বিরত 
হইগ্নাছেন। অন্য কোনও ব্যক্তি “ইতি সন 
১২৩৫ সাল তাং ২৯ চৈত্র” ইত্যাদি লিখিয়া 
রাখিয়াছেন, হস্তাক্ষর দৃষ্টে ইহাই মনে হয়। 


৬৫৪। মহাভারত- উদ্‌যোগপর্ব্ব। 


রচয়িতা--কাশীরাম দাঁপ। পত্র ১-৬৬, 
সম্পূর্ণ। বাঙ্গাল তুলট কাগজ। এক 
এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১৩ পড়ক্তি লেখা । 
পরিমাণ ১৪১৪।% ইঞ্চি। লিপিকাঁল 
১২৫১ সাল। আঁর্স্ত-_ 


বাঙ্গাল! প্রা্ীন পুথির বিবরণ 


২১৯ 


৭ শ্রীশ্রীরুষ্ণায় নম। 
অথ উতজোগ পর্ক লিক্ষ্যতে। 

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন। 

সত্য হইতে মুক্ত যদি হইল! পঞ্চ জন ॥ 

তদন্তবে কি কন্ম করিল পিতাঁমহগণ। 

আপন বিভাগ রাঁজ্য পাবার কাঁরণ ॥ 

কোন দূত পাঠাইল। হস্তিনা নগরে । 

ধৃতরাষ্ট আদি ছুর্যোধনে বুঝাবারে ॥ 

উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান । 

অঞ্জনের হাথে বড় পাইল অপমান ॥ 

শিবিরে আমিঞা! রাঁজা কি ঠকল বিচাঁর। 

শুনি কহ মুনিবর করিয়! বিস্তার | 
শেষ-_ 

না তাবিহ ছুষ্ম মাতা জাঁই নিজস্থানে। 

এত বলি দণ্ডবৎ করিল চবুণে ॥ 

মাএ প্রণমিয়া কর্ণ গেল নিকেতনে । 

অশ্রুতলোচনে কুস্তী আইল। নিজস্থানে ॥ 

মহাঁভারথের কথা অমৃতলহ্রী ৷ 

কাহার শকতি ইহ! বণিবারে পারি ॥ 

ব্যাস বিরচিত কথা৷ অমৃত সমাঁন। 

মংসারে দুর্লভ নাহি ইহাঁর সমান ॥ 

কাশীরাম দাঁস কহে বন্দি নারায়ণ । 

নিরবধি রহ মন গোবিন্দচরুণ ॥ 

উতজোগ সমাপ্ত শুনিল জন্মেজয় 

তীম্মপর্ধ্ব কথ। কহ মুনি মহাশয় ॥ 
ইতি উতজোগপর্ব সমাপ্ত হইল ॥ সন ১২৫১ 
সাল তারিখ ২১ আশ্বিন মঙ্গল বার তিথি 
নবমী বোধনং বেল! তিতিয় প্রহর গত শ্রীযৃত 
হরিপ্রসাদ সিংহের পীড়াঁতে বসিয়া লিখিতং 
রক্ষেত্রলাল সিংহস্য সাঁকিনে বালিয়৷ এই 
পুথি ॥। কাগজে সমাঁধ ॥ 


স্প্পসিসপপ 


২২০ 
ও৫৫। মহাভারত- উদ্যোগ পর্বব। 


রচয়িতা_কাঁশীরাঁম দাস। পত্র ১-৩১, 
৩৩-৭৫, অসম্পূর্ণ। বাক্গাল। তুলট কাগজ। 
এক এক পষ্ঠায় ১০ হইতে ১১ পঙ.ক্কি লেখা । 


পরিমাণ ১৪১৯ ৪৫৭ ইঞ্চি । লিপিকাঁল 
১২৫৭ সাঁল। আরম্ত-- 
্ ৬৭ শ্রীত্ীজয়দুর্গ। | 


অথ শ্রীমহাতারথ উজ্জোগপর্ব্ব লিক্ষতে ॥ 
জন্মেজয় রাজা বলে কহ তপোধন । 
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন ॥ 
তদন্তরে কি করিল! পিতাঁমহগণ। 
আপনার নিজ রাজ্য পাখা কারণ ॥ 
কোঁন দূতে পাঠাইলা হস্িনা ভুবনে । 


উত্তরগোগৃহ্যুদ্ধে কৌরব প্রশীন। 
অজ্জনের হাথে পাঁয়্যা মহ। এপমান। 
কি কন্ম করিল তবে ইহ।র বিধান ॥ 
শেষ__ 
তব গুত্মগণ মাতা পাঁব রাজধানী । 
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইব জননি ॥ 
না ভাবিহ দুধ মাতা জাহ নিজ স্থানে । 
এত বলি দ্ণ্ডবত করিল! চরণে ॥ 
বিদায় মাগিয়া কর্ণ গেলা নিজ পুরে। 
যথাস্থানে গেল? কুস্তী দুঃখিত অন্তরে ॥ 
একাদশ অক্ষৌ হিণীপতি দুর্য্যোধন। 
সাত অক্ষৌহিণীপতি পাঁওুর নন্দন ॥ 
সর্ববসৈন্য সমাবেশ রহিল তথায় । 
এত দুরে উদ্যোগ পর্ব হইল সায়॥ 
আউ যশ বাড়ে কীঙ়ি করএ সুন্দর | 
ভারথের পুণ্যকথ| অমৃত সোসর ॥ 


উদ্যোগ পর্বের কথ। অমৃত সমান । 
কহে কাশীরাম দাস শুনে পুণ্যবান ॥ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক 


[৪র্থ সংখ্যা 


ইতি শ্রীমহীভারথ উদজোগপর্বব সমাধং |" 
লিখিতং শ্রীমখুরামোহন হাজরা । সাঁং 
গোপালপুর । পুস্তকমিদং শ্রীযৃত সনাতন 
পাল ॥ সাং কীঃ মাড়। পরগনে চন্দ্রকোনা ॥ 
সম ১২৫৭ বার সও মাতান্ন সাল। তারিখ 
১৮ অগ্রহায়ণ সোমবার তিথি কৃষ্ণা চতুর্দিসী 
বেল। ১২ দণ্ড ॥ 


৬৫৬। মহাভীরত- উদ্‌যোগ পর্বব। 


রচয়িতা কাশীরাম দস। পত্র ৩) 
৫-৬৯, ৭২-৮৬, অসম্পূর্ণ। বাঙ্গালা তুলট 
কাগজ। এক এক পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ১১ 
পঙক্তি লেখা । শেষ অংশের বহু পত্র 
কীটদষ্ট এবং অনেক পত্দবের লেখা উঠিয়া 
গিয়াছে । পরিমাণ ১৪।০১:৪|০ ইঞ্চি। 
শেষ খণ্ডিত, লিপিকাল প্রভৃতি নাই। কিন্তু 
৩৬ সংখ্যক পত্রের বাম দিকে “দন ১১৪৪, 
লেখা আঁছে। তৃতীয় পত্রের আরম্ভ-_ 

তদস্তরে কহে ভীম্ম গঙ্গার নন্দন। 

জত যুক্তি কৈলে নাহি লয় মোর মন ॥ 

ভাই২ বিভেদ হইতে ন! জুয়ায়। 

হিত উপদেশ রাজ। কহিয়ে তোমায় ॥ 

ভাই২ ক্ষেত্রিধর্শ নহে হুশোভন। 

চন্দ্রের উদয় জেন সুয্যের কিরণ 

নাহিক পৌরুষ ইথে মহা অপযশে। 

হাঁরিলে জিনিলে মান নাহিক বিশেষে ॥ 

তেকারণে যুদ্ধ রাজ! নাহি প্রয়োজন । 

সন্প্রীতে পাগ্ডব মহ করহু মিলন ॥ 
ভণিতা__ 

কাশীরাঁম দাস কহে রচিয্া পয়ার। 

ইহা বিহু শ্রবণেতে নখ নাহি আর 


১) 
২। 
ত। 
৪9 | 
৫ | 
৬। 
৭| 
| 
৯ 
১০1 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 
১৭ 
১৮। 
১৯ | 
নত 


২১। 
২২ 
২্৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
২৮| 
২৪ 


১৩৬৩ বঙ্গাবের নির্বাচিত পরিষদের 
সাধারণ মদশ্য-তালিকা 


্রন্থশীলচন্ত্র দত্ত 
শ্রীনীগোপাল দত্ত 
শ্ররণেন্্রমোহন রায় 
শ্রআাশুতোষ দাঁম 

মুছুলা ঘোষ 

আরতি দান! 
বিজয়কিরণ পাল 
দীপপক্মার বড়ুয়। 
মধুস্থদন শীল 
বরদাশঙ্কর দত্ত রায় 
রেণুকা পাল 

ইরা ব্যানাজি 
শ্রীগুপাঁণি রায় 
শ্রীনিতাই পাল 
শ্রীগোপেশপ্রসাদ বিশ্বাস 
শ্রীঅনিম৷ সেন 
শ্রীকমলকুমার সিংহ 
প্রফুল্ল চক্রবর্তী 
শ্রীতরুণচন্দ্র বাগচী 
শ্রীঅধীরকুমার দে 
শ্রৃহিরখ্য় ঘোষাল 
শ্রীকমলা সেনগুপ 
শ্রীবিশ্বজিত দত্ত 
শ্রীমদনমোহন কুমার 
শ্রীসত্যব্রত দে 

শ্রীকল্যাণী মৈত্র 
শ্রীজয়দেব দত্ত 

শ্রীরযেন্ মোহন ভষ্টাচাধ্য 
শরীরবীন্ত্রণাথ ক্র 





হিট হিট হিট প্রি) হি) ঠি) পি) 2) 





৩৩, গ্রে দ্রীট, কলিকাতা-৫ 

৩৬১, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা-৪ 
১৫, রাজ৷ রাঁজকুষ্ '্াট, কলিকাতা-৩ 
১০) রায়বাগান ট্রাট, কলিকাতা-৬ 

৫০1১, বন্দীদাস টেম্পল স্াট, কলিকাতা-৬ 
০৬২, কর্ণওয়াঁলিস স্রাট, কলিকাঁতা-৬ 
২৪৪।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিক|তা-৬ 

৪, ববাঁজার গ্রীট, কলিকাতা-১১ 

৫৪, শিকদারবাগান, স্াট, কলিকাঁতা-3 
৩, কৃষ্ণদাঁস পাল লেন, কলিকাতা-৬ 

৫৭) কারবালা ট্যাস্ক লেন, কলিকাঁতা-৬ 
৯০।বি, মসজিদবাঁড়ী স্াট, কলিকাতা-৬ 
৫১1৩৩, ষ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাঁতাঁ-৭ 

৪৫, মপজিদবাঁড়ী ইট, কলিকাতা ৬ 

১ আর. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪ 
১৮ মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা-২৯ 
২৪, গোরা্টাদ বন্থ রোড, কলিকাতা-৬ 
২৩এফ, হারিঘন রোড, কলিকাতা-৯ 

নৃতত্ববিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
১৪১।বি, ব্রাহ্মদমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪ 
২২, মিপ্র কলোনী, বেহালা, কলিকাতা-৩৪ 
১৮১।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ 
১০।এ, কবীর রোড, কলিকাঁত।-২৬ 
১৬২, বামকান্ত বন্ধু ্ীট, কলিকাতা-৩ 
দত্তপুকুর, ২৪ পরগণ। 

২৫৯, দর্গা রোড, কলিকাঁতা-১৭ 
চাইবাঁমা, সিংভূম 

৫০।২ি, গৌরীবাড়ী লেন, কলিকাতা 9 
১৫৩।৩জি, আপার সারকুলার রোড, কলি-৬ 


২২২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৪র্থ সংখ্যা! 


৩০ শ্রীপ্রশাস্ত কুমার সেন 
৩১। শ্রীঅমলেন্ু চক্রবর্তী 
৩২। শ্রীতারকনাথ সিংহ 
৩৩। শ্রীরণজিত চৌধুরী 

৩৪। গ্রীন্নহাস চট্টোপাধায় 
৩৫। শ্রীকুস্তী দেবী 
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